হাকীমুল উন্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) 


মাওলানা আবু তাহের রাহমানী 


পরিবেশনায় 
বাগছাছ লাইব্রেরা 
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা 
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সূচীপত্র 

প্রথম অধ্যায় 
স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস 

দ্বিতীয় অধ্যায় 


বিয়ের পর পৃথক ঘরে থাকা আবশ্যক 
পুত্রবধূকে অনুগত রাখার ব্যবস্থা 

মা-বাবা পৃথক হতে নিষেধ করলে 

স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে রাখার শরয়ী হুকুম 
বিয়ের পর ছেলেকে পৃথক করে না দেয়া অন্যায় 
স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সম্তানগণ 

হযরত থানবী (র)-এর একটি ঘটনা 


তৃতীয় অধ্যায় 


TÄÄ] প্রত্যেকের আসবাবপত্র পৃথক থাকা আবশ্যক 
অস্বচ্ছ মু'আমালার পরিণতি 
STAR মু'আমালার কারণে যাকাত আদায়ে সমস্যা 
অলঙ্কারের ব্যাপারে আরেকটি ভ্রান্তি 
অনুমতি ছাড়া স্বামীর টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা 
স্বামীর মাল খরচ করার সীমারেখা 

চতুর্থ অধ্যায় 
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মুখাপেক্ষী 
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের স্তর 


আল্লাহ ও রাসূলের পর সর্বাধিক হক স্বামীর 
স্বামীর আনুগত্যের সীমারেখা 
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৯৭ 


স্ত্রীর উপর স্বামীর হক 

স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর হক 
স্বামীর অনুমতি ছাড়া পীরের হাতে বাই'আত হওয়া 
আত্মীয় বা শাশুড়ীর খিদমত 

স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সঙ্জা গ্রহণ 

একটি জরুরী ফতোয়া 

এক মহীয়সী নারীর ঘটনা 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
স্বামীর আনুগত্য 
স্বামী সফর থেকে ফিরে এলে কি করণীয় 
স্বামীর যে কোন জিনিস সানন্দে গ্রহণ 
স্বামীর জিনিসপত্রের হেফাজত 
স্ত্রীর অপরিণামদশীতার পরিণাম 
স্বামীর উত্তেজনার মুহূর্তে কি করণীয়? 
পরনারীর প্রতি স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক থাকলে 
স্বামীকে কাবু করার উপায় 
শ্বশুরালয়ে কিভাবে থাকবে? 
শাশুড়ী, ননদের সাথে সদাচরণ 

সপ্তম অধ্যায় 
মহিলাদের আপোষের ঝগড়া-বিবাদ 
নারী ও পুরুষের ক্রোধের পার্থক্য 
মহিলাদের একটি বদ অভ্যাস 
দেবর ও এতীম ভাই বোনের প্রতি ভাবীর নির্যাতন 
পারিবারিক ঝগড়া হতে আত্মরক্ষার উপায় 
মহিলাদের জন্য একটি জরুরী উপদেশ 

অষ্টম অধ্যায় 
গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম স্ত্রীর দায়িত্বে 
গৃহের কাজ করাও ইবাদত 
চাকরানী থাকা সত্তেও নিজে কাজ করা উচিত 
মু'আমালায় স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা . 
খাবার পাকানো স্ত্রীর দায়িত্ব নয় 
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নবম অধ্যায় 
স্ত্রীর হকের (অধিকার) বর্ণনা 
স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব কেন? 
না-বালেগ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 
স্ত্রীর পৃথক বাসস্থান 
বিত্তশালী ও বিত্তহীন ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 
মওসুমী ফল. পান-সুপারী ইত্যাদির খরচ 
স্ত্রীর অলঙ্কারের যাকাত, ফিতরা ও কুরবানী 
স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষাদান 
স্ত্রীর দ্বীনী হক আদায়ের উপায় 
স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা 
স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করা 
ঘরের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব 
স্বামীর সাথে স্ত্রীর মান-অভিমান 
উন্মাহাতুল মু'মিনীনের অভিমান 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমান 


দশম অধ্যায় 
গৃহে স্বামীর স্বভাব কেমন হওয়া উচিত 
হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর হাসি-কৌতুক 
দাম্পত্য সুখ লাভের উপায় 


একাদশ অধ্যায় 


মহিলাদের ত্যাগ ও কুরবানী 
স্ত্রীর যথাযথ মূল্যায়ন 
আলিমুগণ স্ত্রী পূজারী নন 
.আল্লাহওয়ালাগণের অবস্থা 

স্ত্রীর প্রতি মহববতের সীমারেখা 


দ্বাদশ অধ্যায় 
স্বামী-স্ত্রী বিরোধ 
স্বামীকে নম্র-কোমল বানানোর ব্যবস্থা 
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১০০ 
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১০৬ 
১০৭ 
১০৯ 
১১০ 
১১১ 
১১৪ 


১১৬ 
১১৯ 


স্বামীর ক্রোধের সময় স্ত্রীর কি করণীয় 


এয়োদশ অধ্যায় 


স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা 
স্ত্রীর খরচ প্রদানে সংকীর্ণতা 
স্ত্রীর উপর জুলুম করা কাপুরুষতা 
চতুর্দশ অধ্যায় 
স্ত্রী অবাধ্য হলে কি করণীয় 
স্ত্রীকে শাসন করার সীমারেখা 
ক্রোধ সম্বরণের উপায় 
স্ত্রীকে পরিপূর্ণ সংশোধনের আশা করা অবান্তর 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
অসঙ্চরিত্র স্ত্রীর পক্ষে কুরআনুল কারীমের সুপারিশ 
হযরত মিরযা জানে জানা (রঃ) এর ঘটনা 
স্ত্রী বদ মেজাজি বা কুশ্রী হলে 
স্ত্রী তালাকের উপযুক্ত হলে 
স্ত্রী নিঃসন্তান বা কন্যা সন্তান প্রসরিনী হলে 
সন্তান লাভের কয়েকটি আমল 
গর্ভ সংরক্ষণের আমল 
ষষ্ঠদশ অধ্যায় 
তালাকের বর্ণনা 
হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তালাক 
তালাক দেয়া কখন আবশ্যক 
তালাকের সংখ্যা ও রুজু করার হুকুম 
এক সাথে তিন তালাকের হুকুম 
তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর হুকুম 
তালাক ও ইদ্দতের কয়েকটি মাসআলা 
সপ্তদশ অধ্যায় 
বিবাহ বিচ্ছেদের বর্ণনা 
শরয়ী পঞ্চায়েতের শর্ত 
সামর্থ থাকা সত্তেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দিলে 
স্বামী অনুপস্থিত হয়ে থাকলে 
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স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে কতিপয় হাদীস 


TÄN > 

হাকিম ইবনে মু'আবিয়া (রা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি 
আর্য করলাম 3 ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রতি স্ত্রীদের কি হক? তিনি ইরশাদ 
করলেন- স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক হলোঃ ১. তোমরা যখন খাবার খাবে, তাদেরকেও 
খাওয়াবে | ২. যখন বস্তু পরিধান করবে. তাদেরকেও পরাবে | ৩. (অন্যায়ের 
জন্য শাসন করতে গিয়ে) তাদের মুখমন্ডলে আঘাত করবে না। ৪. তাদেরকে 
অভিশাপ দিবে না৷ ৫. স্ব-গৃহে ব্যতীত তাদের সাথে মেলামেশা ত্যাগ করবে না! 
(অর্থাৎ, স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে AIR ত্যাগ করবে না৷) (আবু দাউদ) 

হাদীস--২ 

আব্দুল্লাহ ইবনে যাম'আ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ভ্রীতদাসের ন্যায় 
প্রহার না ETÄ | কেননা দিবস শেষ হওয়ার পর তার সাথে তাকে শয্যা গ্রহণ 
করতে হবে। (বুখারী, মুসলিম. তিরমিযী) 

হাদীস-_-৩ 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ইরশাদ করেন, আমি তোমাদেরকে স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণের উপদেশ বিচ্ছি। 
তোমরা আমার উপদেশ মেনে চলো | কেননা নারী জাতিকে বাকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি 
করা হয়েছে। যদি তাদেরকে (সম্পূর্ণরূপে) সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে 
ফেলতে হবে | তাদেরকে ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হলো, তালাক প্রদান করা | আর যদি 
আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও, তাহলে বাকাই থেকে যাবে | এজন্য আমি তাদের 
প্রতি উত্তম আচরণ করার উপদেশ দিচ্ছি। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী) 

ফায়দা £ সোজা করার অর্থ হলো, তাদের কোন আচহ্ণ-উচ্চারণই নিজের 
(স্বামীর) মনের খেলাফ হতে না দেয়া | কেননা এ ব্যাপারে চেষ্টা করা নিরর্থক | 
আর যদি এ নিয়ে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করো, তাহলে তালাক প্রদানের স্তর 
পর্যন্ত পৌছে যাবে । এজন্য সাধারণ বিষয়ে স্ত্রীর প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা 
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উচিত ৷ তাছাড়া অতিরিক্ত কঠোরতা ও রুক্ষ আচরণের ফলে শয়তান মহিলাদের 
অন্তরে দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন কল্পনা ও কুচিন্তা সৃষ্টি করে। 

হাদীস-৪ 

উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও মায়মুনা রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম | ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ 
ইবনে উম্মে মাকতুম (অন্ধ সাহাবী) উপস্থিত হলেন | তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা উভয়ে পরদার ভিতরে চলে যাও | আমরা 
আরয করলাম, তিনি তো অন্ধ মানুষ, না আমাদেরকে দেখেন আর না 
আমাদেরকে চেনেন। তখন তিনি বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে 
দেখছো না? (তিরমিযী, আবু দাউদ) 

ফায়দা ৪ স্ত্রীকে গায়রে মাহরাম থেকে পরদার মধ্যে রাখা, যেন একজন 
অপরজনকে দেখতে না পায়, এটাও স্ত্রীর একটি হক । এতে স্ত্রীর দ্বীন রক্ষা পায় 
এবং সে পরদাহীনতার ক্ষতি থেকে বেঁচে যায় এতে তার পার্থিব উপকারও 
রয়েছে। কেননা কোন বস্তুর বিশিষ্ট্যতা যত অধিক হবে, তার প্রতি আকর্ষণও 
ততো অধিক হবে । পরদার মাধ্যমে যেহেতু স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এক প্রকার 
বিশিষ্ট্যতা অর্জিত হয়, তাই তার প্রতি স্বামীর আকর্ষণও বৃদ্ধি পায় । ফলে স্ত্রীর 
হক অধিক পূর্ণ হয়। এতে প্রমাণিত হলো, পরদা স্ত্রীর পার্থিব কল্যাণ লাভেরও 
একটি মাধ্যম | | 

হাদীস-_ ৫ 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

হাদীস-৬ 

ইবনে আবী আওফা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের জীবন! স্ত্রী যে 
পর্যন্ত না আপন স্বামীর হক আদায় করবে, pld প্রতিপালকের হক আদায় হবে 
না। . (ইবনে মাজাহ) 


১. পদা যেমন সকল গায়রে মাহ্রামের দৃষ্টি থেকে নারীকে আড়াল করে একমাত্র 
কামীর দৃষ্টির জন্য বিশি করে দেয়, ত্রীপ তার দৃষ্টিকে সকল গায়রে মাহরাম থেকে 
ফিরিয়ে একমাত্র YI জন্য বিশিষ্ট করে দেয় | অথাৎ স্ত্রীর প্রতি কেউ তাকাতে পারবে 
না কামী ছাড়া এবং át নিজেও কারো প্রতি তাকাতে পারবে না স্বামী ছাড়া | এটাই কামীর 
প্রীতি নারীর বিশিতার অর্থ 1 
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ফায়দা 8 শুধু নামাজ, রোজা আদায় করেই কোন নারী যেন মনে AT Sa 
যে, সে মহান আল্লাহর হক আদায় করে ফেলেছে! কেননা স্বামীর হক আদায় 
করাও আল্লাহ তা'আলার একটি SSI | সুতরাং কোন স্ত্রী যে পর্যন্ত স্বামীর হক 
আদায় না করবে, ততক্ষণ আল্লাহর হক JÄTKÄ আদায় হবে AT 

হাদীস-৭ 

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম নারী কে? উত্তরে তিনি বললেন, 3 নারী যাকে 
দেখলে তার স্বামী আনন্দিত হয়, তাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে 
এবং নিজের ও নিজের সম্পদ সম্পর্কে এমন কিছু করে না যার কারণে তার স্বামী 
অসন্তুষ্ট হয়। (নাসাঈ) 

ফায়দা ঃ দ্বীনি ও দুনিয়াবী যাবতীয় কল্যাণ সাধিত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, 
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরিপূর্ণ সম্পর্ক ও ভালোবাসা অটুট থাকা | আর পরিপূর্ণ সম্পর্ক 
ও ভালোবাসা তখনি অটুট থাকবে, যদি স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের পূর্ণাঙ্গ হক 
আদায় করে। বস্তুতঃ ইসলাম স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য যে হক ও অধিকার 
নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা পূরণ করার মাধ্যমেই পারিবারিক জীবন সুখকর হতে 
পারে। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
বিয়ের পর পৃথক ঘরে থাকা আবশ্যক 


এক. পৃথক ব্যবস্থা থাকা সত্বেও স্ত্রীকে নিয়ে মা-বাবার সঙ্গে একসাথে থাকা 
মোটেই সঙ্গত নয় | কারণ, এর ফলে পারিবারিক জীবনে বহু রকমের সমস্যার 
সৃষ্টি হয়, যা প্রকাশ পেতে থাকে অচিরেই | 

দুই. পারিবারিক ঝগড়া-কলহ থেকে বেঁচে থাকার একটি উৎকৃষ্ট উপায় ' 
হলো- পরিবারের সকলে মিলে এক ঘরে এক সাথে না থাকা | একাধিক মহিলা 
এক ঘরে থাকার ফলেই যতসব ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত হয় | 

তিন. জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে সকলে মিলে একঘরে একসাথে থাকতো | 
ফলে পরিবারে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো | আমি (হযরত থানবী রঃ) 
তাদের পরামর্শ দিলাম, তোমরা পৃথক হয়ে যাও। একসাথে থাকলে ঝগড়া-কলহ 
হতে থাকে । সাথে সাথে আমার নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করলাম | আমার 
পরামর্শ অনুযায়ী তারা পৃথক হয়ে গেলো। এজন্য পরিবারে মারাত্মক রকমের 
হউ্টগোলও হয়ে গেলো | কিন্তু তাদের মা যখন জানতে পারলো, এটা আমার 
পরামর্শ, তখন পরিস্থিতি শান্ত হলো | অতঃপর উক্ত ব্যক্তি সকলের খরচ পৃথক 
করে দিলো। ফলে পরিবারের মধ্যে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে এলো এবং 
ঝগড়া-কলহও বন্ধ হলো | 

বিয়ে করার সাথে সাথে মা-বাবা হতে ছেলে পৃথক হয়ে যাওয়াই বর্তমান 
যুগের জন্য অধিক সমীচীন। এতে ছেলে ও মা-বাবা উভয়েরই শান্তি । আমি 
মিরাঠে এক পরিবারের অবস্থা দেখেছি। উক্ত পরিবারে ঝগড়া-কলহ, বিশৃংখলা 
ও মনোমালিন্য সর্বদা লেগেই থাকতো | আমার সাথে সেই পরিবারের একজনের 
তা'আহ্ুক (ইসলাহী সম্পর্ক) ছিলো | সে আমাকে পত্র দ্বারা তার পরিবারে 
প্রতিনিয়ত ঝগড়া-কলহ লেগে থাকার কথা জানালো | 

উত্তরে আমি তাকে পরামর্শ দিয়ে লিখলাম-_ “তুমি এক্ষুণি আলাদা ঘর 
ভাড়া করে পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যাও।” আমার পরামর্শ মতে সে ঘর ভাড়া 
করে আলাদা থাকতে শুরু করলো | ফলে পরিবারে স্বস্তি ও শান্তি ফিরে এলো 
এবং যাবতীয় ঝগড়া-কলহেরও অবসান হলো | 

আমার পরামর্শ হলো, বিয়ের পর মা-বাবার সাথে একসঙ্গে থাকবে AT 
এটাই উভয় পক্ষের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা | 
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পুত্রবধূকে অনুগত রাখার ব্যবস্থা 


এক ব্যক্তি হযরত থানবী (র)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করলো যে. 
পুত্রবধূ তার আনুগত্য করে না, ভার কথা শুনে না। তখন AVÄ (র) বললেন, 
পুত্রবধূকে অনুগত রাখার একমাত্র ব্যবস্থা হলো- ছেলেকে তার স্ত্রীসহ পৃথক কারে 
দেয়া! তাদেরকে পৃথক করে দাও, এতে তারা তোমাদের অনুগত ও বশীভূত 
হতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ | 

বর্তমান যুগের নারীরা এত বেশী স্বাধীনতা প্রিয় যে, বিয়ের পর স্বামীগৃহে 
পদার্পণ করা মাত্রই শ্বশুর-শাশুড়ী থেকে পৃথক হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ACG | 
স্বামীর পক্ষ হতে ODIN টাকাকে তারা শ্বশুরের হাজার হাজার টাকার চেয়ে 
অধিক মূল্যবান মনে করে৷ ফলে পরিবারে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া-কলহ ও 
বিবাদ-বিশৃংখলা | 

জনৈক হিন্দু হযরত থানবী (র)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তার পুত্র ও 
পুত্রবধূ সম্পর্কে অভিযোগ করলো, তারা সব সময় তাদেরকে কষ্ট দেয়, পুত্রবধূ 
ংসারে কোন কাজ করে না । ছেলেও সর্বদা উত্ত্যক্ত করে। তখন থানবী (a) 
বললেন, এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো, তাদেরকে পৃথক করে দেয়া | তারা 
পৃথক থাকবে এবং তোমরা পৃথক থাকবে | তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে 
যাবে। 

অনেকে সমাজে দুর্নাম হওয়ার ভয়ে মা-বাবা থেকে পৃথক হতে চায় না। 
মা-বাবার সঙ্গে একসাথে থেকে সর্বদা বিভিন্ন সমস্যা-সংকট ও মানসিক যন্ত্রণা 
ভোগ করতে থাকে । এটা মোটেই সমীচীন নয়। কেননা শান্তি ও সুনাম 
SPA পাওয়া যায় না। শান্তি পেতে হলে কিছু দুর্নাম কামাতেই হবে | আর 
সুনাম লাভ করার চেয়ে শান্তিতে থাকা পারিবারিক জীবনের জন্য অধিক জরুরী | 
অতএব, বিয়ের পর পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াই বর্তমান সময়ের দাবী | 
পৃথক থেকে আপন উপার্জন হতে সাধ্যমত মা-বাবার খিদমত করে যাবে | 


মা-বাবা পৃথক হতে নিষেধ করলে 

হযরত থানবী (র) একদিন ওয়াজ করতে গিয়ে বললেন, মা-বাবা থেকে 
পুত্রবধূ পৃথক থাকতে চাইলে তাকে পৃথক রাখা স্বামীর উপর ওয়াজিব | এটা 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকার | অথচ কুরআনুল কারীমের নির্দেশ হলো- শিরকের 
নির্দেশ ব্যতীত মা-বাবার যে কোন নির্দেশ পালন করা ফরজ । এমতাবস্থায় 
মা-বাবা যদি স্ত্রীকে পৃথক রাখতে সম্মত না হয়, আর স্ত্রী যদি পৃথক থাকতে 
চায়- একই বাড়িতে কিংবা ভিন্ন বাড়িতে | এক্ষেত্রে করণীয় কি? সে কার ইচ্ছা 
পূরণ করবে? মা-বাবার নাকি স্ত্রীর? 
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এ প্রশ্নের জবাব হলো, যেহেতু স্ত্রীকে তার ইচ্ছানুযায়ী পৃথক ঘরে রাখা 
স্বামীর উপর ওয়াজিব এবং স্বামীর কাছে তার প্রাপ্য অধিকার | সেহেতু উক্ত 
ওয়াজিব ত্যাগ করে মা-বাবার আনুগত্য হতে পারে AT! মা-বাবা এ ওয়াজিব 
ত্যাগ করার নির্দেশ দিলে তা পালন করা জায়েয হবে না। মহানবী ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 


- GG Eladó ৪১ ০৮৯ ৬১ 


“সৃষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।” 

স্ত্রী পৃথক থাকার দাবী করলে, তার দাবী পূরণ করা শরয়ী দিক থেকে 
ওয়াজিব | আর শরীয়তের কোন ওয়াজিব হুকুম লংঘন করা আল্লাহর নাফরমানী | 
অতএব, মা-বাবা যদি উক্ত নাফরমানীর নির্দেশ দেয়, তাহলে তা পালন করা 
জায়েয (RR 1 

এক ব্যক্তি হযরত থানবী (র)-এর কাছে লিখলো, হযরত! পারিবারিক 
কলহের কারণে স্ত্রীকে নিয়ে দু'বছর যাবৎ পৃথক ঘরে অবস্থান করছি। পৃথক 
হওয়ার কারণে খরচ বেড়েছে | আগের মত পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা মা-বাবাকে দিতে 
পারছি না। ফলে মা-বাবা অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে RI | পর্যাপ্ত খরচ দিতে না 
পারার কারণে তারা চান, যেন তাদেরকে নিয়ে একসাথে থাকি । আশা করি 
বিষয়টির যথাযথ সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন। 

জবাবে থানবী (র) লিখলেন, যেহেতু স্ত্রীকে মা-বাবা থেকে পৃথক রাখা 
শরীয়তের নির্দেশ | এটা স্বামীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার ।.সেহেতু স্ত্রী তার এ 
বৈধ অধিকার দাবী করলে তা পূরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব | ওয়াজিব ত্যাগ 
করা আল্লাহর নাফরমানী। আর আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে মা-বাবার 
আনুগত্য হতে পারে A | সুতরাং পারি SON 


স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে রাখার শরয়ী হুকুম 


স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব । 
স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার অনিবার্য প্রয়োজন সমূহের একটি 
প্রধান অংশ | অনেকে স্ত্রীকে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া নিজের দায়িত্ব 
মনে করেন Al স্ত্রীকে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের সাথে রাখতেই 
অধিক পছন্দ করেন। অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, স্ত্রী যদি সকলের সাথে 
থাকতে সম্মত হয়, তাহলে তো ভালো | অন্যথায় তার জন্য থাকার পৃথক ব্যবস্থা 
করা স্বামীর উপর ওয়াজিব । সম্মত হওয়ার অর্থ হলো, পূর্ণ আন্তরিকতা ও 
স্বতঃক্ষুর্ততার সাথে রাজী হওয়া ৷ স্বামী যদি সুস্পষ্ট আকার-ইঙ্গিত দ্বারা বুঝতে 
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পারে যে, স্ত্রী পৃথক থাকতে চায়; কিন্তু মুখে ব্যক্ত করতে পারছে না, তাহলেও 
তাকে সকলের সঙ্গে একসাথে রাখা জায়েয হবে না। 


অনেকে স্ত্রীকে মা-বাবার বাধ্যগত ও অধীনস্ত বানিয়ে রেখে এটাকে নিজের 
জন্য বিরাট সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে । ফলে স্ত্রী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে 
থাকে। স্মরণ রাখা উচিত, শ্বশুর-শাশুড়ীর Russ করা স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। 
মা-বাবার খিদমতের মাধ্যমে সৌভাগ্য লাভ করতে চাইলে নিজে খিদমত করবে 
কিংবা খিদমতের জন্য চাকর-চাকরানী নিয়োগ করবে | আমার মতে তো 
রান্না-বান্না করাও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীর দায়িত্‌ নয়। কারণ, আল্লাহ 
তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন 8 

- GI IHS Led piisi ০০৮০ GIS ol UI KOy 

“এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের 
জন্য তোমাদের মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে 
শান্তি পাও।” (সূরা রূম, আয়াত-২১) 

সুতরাং স্ত্রী হলো স্বামীর অন্তরের প্রশান্তি ও আনন্দ লাভের জন্য | রান্না-বান্না 
ও খাবার প্রস্তুত করার জন্য নয় | 

স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে 
অন্তত তাকে মূল ঘরের একটি কামরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দেবে | যেন তাতে 
সে যে কোন প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, নিজের যাবতীয় আসবাব-পত্র 
হেফাজত করে রাখতে পারে এবং স্বামীর সাথে স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা, 
উঠা-বসা ও কথা-বার্তা বলতে পারে | ওয়াজিব আদায় হওয়ার জন্য এতটুকুই 
যথেষ্ট+ যদি একই ঘরে পৃথক কামরায় থাকে, তাহলেও চুলা অবশ্যই ভিন্ন হওয়া 
উচিত | কারণ, অধিকাংশ ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত হয় চুলা থেকে | 


বিয়ের পর ছেলেকে পৃথক করে না দেয়া অন্যায় 


পুত্রবধূ পৃথক থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্তেও তাকে পৃথক থাকার ব্যবস্থা না 
করে দেয়া তার প্রতি অবিচার করার শামিল | এ ধরনের অবিচার থেকে অনেক 
দ্বীনদার লোকও মুক্ত ad | বিশেষত পুরাতন কালের মহিলাগণ এটাকে বরদাশ্তই 
করতে পারে Al | তাদের মতে এর ফলে ঘরের বরকত? নষ্ট হয়ে যায়৷ এছাড়াও 
বিভিন্ন রকম কাল্পনিক মন্তব্য করে থাকে। স্মরণ রাখা উচিত- আল্লাহ তা'আলার 
s late HEA 
স্ত্রী পৃথক থাকতে চাইলে তাকে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া স্বামীর 
দায়িত্‌ | কারণ, এটা স্ত্রীর হক। উপরত্তু স্ত্রীকে পৃথক রাখার মধ্যেই শান্তি ও 
কল্যাণ নিহিত। 
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যৌথভাবে থাকার ফলে বহু রকমের সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি হয়। পুত্র- 
বধূদেরকে MESS পরিবারে রেখে তাদের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালানো 
আগের কালের মহিলাদের একটি সাধারণ অভ্যাস | 

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ছেলে যদি স্ত্রীর প্রতি একটু মনোযোগী হয়, তখন 
পরিবারের সকলে চরম প্রতিহিংসার আগুনে Gace থাকে । আবার যদি 
অমনোযোগী হয়, তাহলেও লবণ পড়া, চিনি পড়া এবং বিভিন্ন প্রকারের 
দোয়া-তাবিজের আশ্রয় নেয়া হয়। সুতরাং পৃথক থাকাই শ্রেয় | পৃথক থাকলে এ 
জাতীয় সমস্যার মুখোমুখী হতে হয় না। 

যদি বলা হয়, বর্তমান যুগের স্ত্রীরা বুদ্ধির স্বল্পতা ও চিন্তার অপরিপকৃতার 
কারণে শাশুড়ীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, তার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় এবং 
শাশুড়ীকে বিভিন্নভাবে জ্বালাতন করে! এদিক থেকেও তো তাদেরকে পৃথক করে 
দেয়াই যুক্তিসঙ্গত | মোটকথা, পৃথক করে দেয়া বউ ও শাশুড়ী উভয়ের জন্যই 
নিরাপদ ব্যবস্থা | 

অনেক স্ত্রী স্বামীর ঘরে এসেই তাকে মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে । এটা যদিও চরম অশোভনীয় এবং যদিও বিয়ের পরপরই মা- 
বাবা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়, তবে সেটা অবশ্যই যথাযথ ও 
গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে হওয়া উচিত স্ত্রী এসেই অশোভনীয় পদ্ধতিতে স্বামীকে 
মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কোনই অধিকার তার নেই | 

বর্তমান সময় ও বাস্তবতার দাবী. এটাই যে, স্ত্রী যদিও যৌথ পরিবারে 
একসাথে থাকতে সম্মত থাকে এবং পৃথক হওয়ার কারণে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন 
অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তবুও তাকে পৃথক রাখাই অধিক AHS | এর দ্বারা বহু সমস্যা 
ও অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় | যদিও এর ফলে সাময়িকভাবে আত্মীয়- 
স্বজন সকলে নাক-মুখ বাকা করে বসবে, অসন্তুষ্ট হবে এবং সমালোচনার ঝড় 
বইয়ে দেবে | কিন্তু অচিরেই যখন পৃথক Lona সুফল প্রকাশ পেতে থাকবে, 
তখন সকলেই খুশী হতে বাধ্য হবে | বিশেষত চুলাতো অবশ্য অবশ্যই আলাদা 
হওয়া উচিত ৷ কেননা পারিবারিক যত সব ঝগড়া-ফাসাদের আগুন অধিকাংশ 
সময় চুলা থেকেই প্রজ্লিত হয় | 

স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সন্তানগণ 

ফিকাহ্শন্ত্রবিদগণের মতে, স্বামীর প্রথম স্ত্রীর ছেলে-মেয়ে থাকলে তাদের 

সাথে দ্বিতীয় স্ত্রীকে থাকতে বাধ্য করা জায়েয নেই। 


অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, সতিনের সন্তানদের সাথে থাকার ফলে যে সমস্ত 
ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তা অন্য কোন আত্মীয় স্বজনের সাথে থাকলে হয় AT I 
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হযরত থানবী (d) বলেন, আমার আব্বাজান (3) আমার বিয়ের সাথে 
সাথেই আমাকে পৃথক করে দিয়েছিলেন | আমাদের এলাকায় অধিকাংশ পরিবারে 
এ নিয়ম ছিলো যে, ছেলে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার যাবতীয় খরচ ও 
বাসস্থানের জায়গাসহ পৃথক করে দিতো | এটা আমার কাছে আত্মমর্যাদাহানিকর 
মনে হলো! তাই নিজে চাকরি করে উপার্জন করার সিদ্ধান্ত নিলাম ৷ 
আলহামদুলিল্লাহ! চাকরি পেয়ে গেলাম । পঁচিশ রূপী বেতন ধার্য হলো ৷ আমি 
চিন্তায় পড়ে গেলাম, পঁচিশ রূপী কি কাজে ব্যয় করবো) আমার তো ধারণা 
ছিলো, দশ/বিশ ANS আমার জন যথেষ্ট । কিছুদিন আমি একাকী থাকলাম | 
অতঃপর আমাকে কানপুর আসতে হলো | তখন বাস্তব অভিজ্ঞতায় বুঝতে 
পারলাম. পঁচিশ রূপী আমার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে অধিক নয়। কারণ, সবই 
খরচ হয়ে যেতো | 

ঘরে স্ত্রী আমাকে সর্বদা পৃথক বাসস্থানের জন্য একটি ঘর বানাতে বলতো | 
প্রয়োজন? 

আমি যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলাম এবং পরবর্তীতে আমার স্ত্রীও 
সেখানে গিয়ে পৌছলো, তখন সে সেখানে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে 
মাক্কীর কাছে অভিযোগ করলো যে, “আমি সর্বদা আলাদা ঘর বানানোর কথা 
বলি; অথচ উনি তা করতে রাজী নন।” হযরত আমাকে বললেন- “তোমার স্ত্রী 
পৃথক ঘর তৈরি করার কথা বলছে। অসুবিধা কি? এটা তো উত্তম ব্যবস্থা। 
নিজস্ব আলাদা ঘরে থাকলে অনেক আরাম ও শান্তি পাওয়া যায়।” আমি মনে 
মনে বললাম, চমৎকার! আমার হাতে ঘর বানিয়ে নেয়ার বড় সুন্দর কৌশল সে 
বের করে নিলো | আমি আরজ করলাম, “হযরত! অনেক সুন্দর ঘর হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ |? হজ্জ আদায় শেষে দেশে ফিরে আসার পর ঘর তৈরি হয়ে 
গেলো | আমি হযরতকে এ সংবাদ লিখে জানালাম | তিনি উত্তরে লিখলেন- 
তোমার ঘর বরকতপূর্ণ হোক | হযরত থানবী (র) বলেন, ঘর তৈরি করে তাতে 
অবস্থান শুরু করার পর বুঝতে পারলাম, পৃথক ঘর ব্যতীত আরাম ও শাস্তি 
পাওয়া যেতে পারে না। তবে যদি কেউ অসচ্ছলতার কারণে পৃথক ঘর করতে 
অসমর্থ হয়, তাহলে ভিন্ন কথা | 
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তৃতীয় Sara 
TÄÄ প্রত্যেকের আসবাব-পত্র পৃথক থাকা আবশ্যক 


আরবের প্রথা ছিল- গৃহের যাবতীয় আসবাব-পত্র স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের 
পৃথক পৃথক থাকবে- স্ত্রীর জিনিসপত্র আলাদা এবং স্বামীর জিনিসপত্র আলাদা I 
প্রত্যেকে আপন আপন জিনিসপত্রই শুধু ব্যবহার.করবে। বর্তমানে ইউরোপে এ 
প্রথা অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। মেম সাহেবের জিনিসপত্র আলাদা 
এবং সাহেবের জিনিসপত্র আলাদা | গৃহে প্রতিটি বস্তুর মালিকানা সুস্পষ্ট থাকার 
এ প্রথা- যা আজ ইউরোপে রয়েছে- এক সময় মুসলমানদের মধ্যে ছিল৷ ভারত 
বর্ষেও যদি এ প্রথা চালু হয়ে যেতো, তাহলে কতই না ভালো হতো! 

বর্তমানে আমাদের সমাজ এমন কলুষিত হয়ে গেছে যে, কেউ কারো হক বা 
অধিকারের প্রতি সামান্যতম ভ্রক্ষেপও করে না। অজ্ঞতা ও মূর্খতা এমন পর্যায়ে 
গিয়ে ঠেকেছে যে, আমরা বিস্মৃত. হয়ে গেছি লেন দেনের স্বচ্ছতা, মালিকানার 
স্পষ্টতা ও অপরের অধিকার রক্ষা করার আদর্শ- যা আজ ইউরোপে বিরাজ 
করছে এবং এক সময় যা ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ছিল | 

লেন-দেন ও মালিকানার স্বচ্ছতার দাবী হলো- স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের 
মালিকানাধীন বস্তুসমূহ পৃথক পৃথক থাকবে । অথচ আমাদের সমাজের অবস্থা 
হলো, পরিবারে কোন্টি কার জিনিস তা কারোরই জানা থাকে না। একজনের 
জিনিসের উপর অপরজনের অন্যায় হস্তক্ষেপ দ্বিধাহীনভ্দ্ভুব চলে | 

স্ত্রীর ব্যবহার্য অলঙ্কার সমূহে একথা স্পষ্ট থাকে না যে, কোন্টি তার বাবার 
দেয়া এবং কোন্টি স্বামীর দেয়া এবং স্বামীর প্রদত্ত অলংকার কি তাকে মালিক 
বানিয়ে দেয়া হয়েছে নাকি শুধু ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে। কেউ যদি গৃহে 
ব্যবহার্য জিনিসপত্রে নিজের ও স্ত্রীর পৃথক পৃথক মালিকানা নির্ধারণ করে নিতে 
চায়, তাহলে তার উপর নিন্দা ও তিরক্কারের ঝড় বইতে শুরু করে! গোটা সমাজ 
তার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে যে, “অমুক ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ 
বস্তুসমূহেও কারো হাত স্পর্শ করতে দেয় না। এটাকে চরম সংকীর্ণতা ও কৃপণতা 
ছাড়া আর কি বলা যায়।” তাদের মতে উদার ও দানশীল হতে হলে সম্পূর্ণ 
এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল থাকতে হবে | নিজের জিনিস ও অপরের জিনিসের মধ্যে 
ভেদাভেদ থাকতে পারবে না। 
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উল্লিখিত তথাকথিত উদারতার অশুভ পরিণতি তখনই প্রকাশ পায়, যখন 
পরিবারের যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত 
জিনিসপত্র বন্টন করা হয়। তখন কেউ বলে, মৃত ব্যক্তি এটা আমাকে দিয়ে 
গেছে | কেউ বলে, এটা তার নয়, বরং আমার ৷ স্ত্রী বলে, এ সব জিনিস আমার 
পিত্রালয় থেকে আনা হয়েছে | ফলে এ বিরোধ নিষ্পত্তির কোন সুযোগ থাকে AT | 
উপরন্তু তা নিয়ে পরিবারের মধ্যে এমন ঝগড়া-কলহ শুরু হয়ে যায়, যা অন্যদের 
জন্য রীতিমত হাসির কারণ হয়ে দাড়ায় | 

তবে কোথাও পরিবার সুশিক্ষিত ও সুসভ্য হলে সেখানে ঝগড়া-কলহ 
সুশিক্ষা ও সভ্যতা বিরোধী হওয়ার কারণে তা সৃষ্টি না হলেও আপোষের মধ্যে 
মনোমালিন্য ও হিংসা-বিদ্বেষ তো অবশ্যই দেখা দেয়। কখনও কখনও তা 
আদালতে পর্যন্ত গড়ায় | পরিণামে ঘরই জেলখানায় পরিণত হয়! এ তো হলো 
অস্বচ্ছ মু'আমালার জাগতিক ক্ষতি ৷ 

আর পারলৌকিক ক্ষতি তো আরো ভয়াবহ | কেননা, অনুমতি ছাড়া অপরের 
মালিকানায় হস্তক্ষেপের ফলে গুনাহগার হতে SA | অপরের জিনিসে হস্তক্ষেপের 
ফলে যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাকে পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত বস্তুর 
দাবী থেকে যায়। কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশ বড়ই কঠিন। তিন পয়সার 
দাবী কারো উপর থেকে গেলে কিয়ামত দিবসে তার সাতশ" মাকবূল নামাজের 
সাওয়াব উক্ত পয়সার দাবীদারকে দেয়া হবে। গোটা জীবন যা কিছু নামাজ 
আদায় করা হলো তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া কেমন দুর্ভাগ্যের কথা! 

GRAN বরবাদ হলো এবং পরকালও বরবাদ হলো । দুনিয়াবী বরবাদী তো 
হলো, পরিবারের মধ্যে সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা অব্যাহত থাকা । আর 
পরকালীন বরবাদী হলো, গোটা জীবনের নামাজ ও ইবাদত-বন্দেগীর সাওয়াব 
হতে বঞ্চিত হওয়া | 

মু'আমালায় অন্বচ্ছতার কারণে কখনও কখনও পার্থিব দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে হয়। এক ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলো। সে আমার কাছে এসে বললো, তার 
স্ত্রীর পরিত্যক্ত জিনিসপত্র শরীয়ত অনুযায়ী বন্টন করে দিতে | আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্ত্রীর মালিকানাধীন জিনিসপত্র কি কি? এ প্রশ্নের উত্তর 
দানে সে রীতিমত লা-জবাব হয়ে গেলো | কেননা তার খবরই নেই যে, কোন্টি 
তার নিজের এবং cola তার স্ত্রীর। আমি বললাম, তোমার এ সমস্যার 
একমাত্র সমাধান হলো, যে সব বস্তুর মালিকানা স্পষ্ট নয়, সেগুলো তোমার স্ত্রীর 
মনে করবে | মৃতের সকল ওয়ারিসকে একত্রিত করো । প্রত্যেকে আপন আপন 
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জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার পর যেগুলোর মালিকানা অস্পষ্ট থাকবে. তা 
ওয়ারিসদের মধ্যে শরীয়ত অনুসারে বন্টন করে দিবে | সে তাই করলো এবং 
অনেক মুশকিলের সাথে মৃতের রেখে যাওয়া জিনিসপত্রের সমাধান হলো | আর 
এটা সম্ভব হয়েছিল তার মধ্যে দ্বীনদারী থাকার কারণে | অর্থাৎ, সে দ্বীনদার 
হওয়ার কারণেই অনেক সমস্যা ও জটিলতা সত্বেও সে মুতের পরিত্যক্ত 
জিনিসগুলো শরীয়ত অনুযায়ী বন্টনের ব্যবস্থা করেছিল | 

মোটকথা, ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র একসাথে থাকা এবং কোনটি কারো 
নামে নির্ধারিত না থাকা বাহ্যত ভালো লাগলেও তার অপরিণামদর্শিতা তখনই 
প্রকাশ পায়, যখন পরিবারের কোন একজন মৃত্যুবরণ করে। আর এটা এ 
কারণেই যে, আমাদের লেন-দেন, আদান-প্রদান ও মু'আমালা-মু'আশারা স্বচ্ছ ও 
শরীয়তসম্মত নয় | ja 

স্বামী স্ত্রীকে ঘরের খরচ বাবদ যা কিছু দেয় সে ক্ষেত্রেও উল্লিখিত অস্পষ্টতা 
লক্ষ্য করা যায় ৷ স্বামী তার সমস্ত উপার্জন স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে । স্ত্রী নিজেকে 
তার মালিক মনে করে বসে | ফলে সে তা যথেচ্ছা খরচ ও নিজের ইচ্ছামত 
দান-খয়রাত করে এবং ইচ্ছামত পিত্রালয়ে পাঠাতে থাকে । কেননা তার বিশ্বাস 
হলো, সে নিজেই এসব কিছুর মালিক। অপরদিকে স্বামী যখন দেখে, তার 
কষ্টার্জিত অর্থ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে অপচয় করা হচ্ছে এবং এ জন্য স্ত্রীকে প্রশ্ন করে, 
তখন সে বলে দেয়, এ টাকা-পয়সা তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছিলে । অতএব, 
আমি যেখানে ইচ্ছা খরচ করবো, যাকে ইচ্ছা তাকে দিবো | স্বামী বলে, আমি 
তো তোমাকে যথেচ্ছা খরচ করার জন্য দেইনি ভর এটা তো তোমার কাছে 
আমানত রেখেছি । মোটকথা, এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও 
দবন্দ-কলহ শুরু হয়ে যায়। অস্পষ্ট মু'আমালা ও লেন-দেনের কারণেই এ সব 
সমস্যার সূত্রপাত হয় | এজন্য লেন-দেন ও আদান-প্রদান অবশ্যই স্বচ্ছ থাকা 
উচিত৷ স্বামী স্ত্রীর কাছে যা কিছু অর্পণ করবে, তা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া 
উচিত যে, তা কোন্‌ সুত্রে অর্পণ করা TRI 


TTK মু'আমালার কারণে যাকাত আদায়ে সমস্যা 


স্ত্রীর ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত আদায় 
করা শরীয়তের নির্দেশ | অস্পষ্ট লেন-দেনের কারণে শরীয়তের এ নির্দেশ পালনে 
অবহেলার সুযোগ থেকে যায়। স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার তার 
ব্যক্তিগত কোন কাজে আসে Al | সুতরাং যাকাত তার উপর কেন ওয়াজিব হবে ? 
আর স্ত্রী মনে করে, এ স্বর্ণালঙ্কারে আমার পূর্ণ মালিকানা নেই | অতএব, আমার 
উপর যাকাত ওয়াজিব নয় | ফলাফল এই দাড়ায় যে, যাকাত অনাদায়ী থেকে 


www.eelm.weebly.com 


যায়। অথচ স্বামী মারা যাওয়ার পর স্ত্রী দাবী করে বসে যে, এ স্বর্ণালংকার 
আমার | তিনি তার জীবদ্দশায় আমাকে এর মালিক বানিয়ে গেছেন। 

কি অদ্ভুত ব্যাপার! স্ত্রী যেহেতু জানে, এ অলঙ্কার আজীবন সে-ই ব্যবহার 
করবে | তাই যাকাতের দায়ভার স্বামীর উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর 
মৃত্যুর পর তার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করার জন্য সে উপস্থিত হয়ে গেলো মোটকথা, 
যাকাতের দায়ভার বহন করার জন্য স্বামী আর মালিক বনার জন্য AT । . 

বস্তুতঃ মালিকানা স্পষ্ট না থাকার কারণেই যাকাত আদায়ে এ ফাকিবাজির 
সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অলঙ্কার বানানোর পরপরই যদি তার মালিকানা স্পষ্ট করে 
দেয়া হতো, তাহলে যাকাত আদায়ে সমস্যা কিংবা যাকাত আদায় থেকে বাচার 
এ কৌশল গ্রহণের সুযোগ থাকতো না। 


এজন্য লেন-দেন স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক স্ত্রীকে অলঙ্কারের মালিক বানিয়ে 
দেয়া হলে যাকাত আদায়ের দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপর । আর যদি তাকে শুধুমাত্র 
পরিধানের জন্য দেয়া হয়, তাহলে যাকাত স্বামীকে আদায় করতে হবে । স্ত্রী 
মালিক হওয়ার কারণে স্ত্রীর উপর অলঙ্কারের যাকাত ওয়াজিব হওয়া সত্বেও স্বামী 
তার অনুমতি সাপেক্ষে আদায় করে দিলে ভিন্ন কথা | | 


অলঙ্কারের ব্যাপারে আরেকটি ভ্রান্তি 


অলঙ্কারের ব্যাপারে আরেকটি ভ্রান্তি এই যে, স্ত্রীকে হাজার হাজার টাকার 
অলঙ্কার দেয়া VA | অথচ একথা স্পষ্ট করে দেয়া হয়না যে, সেটা তার মহরের 
অন্তর্ভূক্ত কিনা | 

ফলে স্ত্রীকে সব কিছু দেয়া সত্ত্বেও তার মহরের একটি পয়সাও আদায় হয় 
না। স্ত্রীর পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করা হলো, অথচ তার মহরের দাবী 
থেকেই গেল | অথচ মহর বান্দার AH | আর বান্দার হক সম্পর্কে হাদীসের ভাষ্য 
সাওয়াব ছিনিয়ে নেয়া হবে | 

কেমন নির্বদ্ধিতার কথা! স্ত্রীর জন্য তার প্রাপ্য মহরের tora অধিক অর্থ 
খরচ করা সত্ত্বেও তার মহরের দাবী স্বামীর উপর পূর্ববৎ অনাদায়ীই থেকে 
গেলো। 

হা! স্ত্রী মারা যাওয়ার পর যখন তার ওয়ারিসগণ মহর পরিশোধের দাবী 
করে, কিংবা স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে নিজেই মহর দাবী করে, তখন স্বামী দাবী 
করে যে, তাকে প্রদত্ত স্বর্ণালঙ্কারসমূহ JLA বাবদ দেয়া হয়েছে। তার কাছে 
আমাদের প্রশ্ন তোমার নিয়তের খবর মানুষ না জানলেও আল্লাহ অবশ্যই অবগত 
আছেন তুমি কি কখনও বলেছিলে যে, অলঙ্কার তুমি মহর বাবদ দিয়েছো ? 
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কেউ কারো কাছে একটি পয়সাও যদি পাওনা থাকে. তাহলে উক্ত দেনাদার 
পাওনাদারকে লাখ টাকা দান করে দিলেও তার এক পয়সার খণ পরিশোধ হবে 
না। ঝণ পরিশোধ তখনি হবে, যদি সে দেয়ার সময় স্পষ্ট করে বলে দেয় যে, 
এটা তার ঝণ পরিশোধ বাবদ | যদি অলঙ্কার মহরের অংশ হিসেবে দিতে হয়, 
তাহলে দেয়ার সময় অবশ্যই সুস্পষ্টরূপে বলে দিতে হবে যে, এটা মহরের অংশ | 
যেন স্ত্রী তার হিসাব রাখতে পারে | মোটকথা, যে কোন মু'আমালা বা লেন-দেন 
কোন মতেই অস্পষ্ট থাকা উচিত aT | কারণ, এটা বান্দার হক বা অধিকারের 
AA | মহরের একটি পয়সাও অনাদায়ী থেকে গেলে সেই দাবী স্বামীর উপর 
থেকেই যাবে | এজন্য যে কোন লেন-দেন সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নিয়মতান্ত্রিক হওয়া 
আবশ্যক | অস্পষ্ট ও অনিয়মতান্ত্রিক হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। 

পরিবারের কাউকে কোন কিছু দিতে হলে তার জন্যও ইসলামের সুনির্দিষ্ট 
বিধান রয়েছে। যেমনঃ 

এক £ যখন অলঙ্কার, খাট, ফার্নিচার বা অন্য যে কোন গৃহ সামগ্রী খরিদ 
করবে, তখন সাথে সাথে স্পষ্ট করে দিবে যে, এটা কার জন্য খরিদ করা KORI 
তাহলে সেই বস্তুর মালিকানা নিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি হবে না। 

দুই $ স্ত্রীকে সংসার চালানোর খরচ দেয়ার সময়ও তা সুস্পষ্ট করে দেয়া 
আবশ্যক ৷ স্ত্রীকে যা কিছু দেয়া হবে, তা খরচ করার খাত নির্ধারণ করে দিবে । 

আমার মতে পরিবারের খরচ বাবদ স্ত্রীকে যে টাকা-পয়সা দিবে, তা সম্পর্কে 
স্পষ্টরূপে বলে দিবে যে, “এটা স্ত্রীর কাছে আমানতন্বরূপ। পারিবারিক 
প্রয়োজনেই শুধু তা খরচ করার অনুমতি আছে 1” তবে ব্যক্তিগত খরচের জন্যও 
স্ত্রীকে নিয়মিত কিছু টাকা দেয়া উচিত! যা সে নিজ ইচ্ছামন্ক খরচ করবে। 
ব্যক্তিগত খরচের জন্য তাকে পৃথক কোন টাকা-পয়সা না দিলে. স্বভাবতই সে 
আমানতে খিয়ানত করবে | ব্যক্তিগত খরচের টাকা-পয়সা আলাদা না দিয়ে তার 
উপর হিসাব-নিকাশে চাপাচাপি করা অন্যায় | 


তিন s অলঙ্কার খরিদ করার সময়ও কর্তব্য হলো, স্ত্রীকে স্পষ্টরূপে বলে 
দেয়া যে, এ অলঙ্কারের মালিক তুমি | যদি তাকে মালিক বানিয়ে দেয়ার ইচ্ছা না 
থাকে, তাহলেও স্পষ্টরূপে বলে দেয়া-যে, এ অলঙ্কারের মালিক তুমি নও | 
তোমাকে তা শুধু পরিধান করার জন্য দেয়া হচ্ছে। 

পারিবারিক জীবন সুন্দর ও সুখকর হওয়ার জন্য এটাই শরীয়ত নির্দেশিত 
পদ্ধতি | এতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই দ্বীন রক্ষিত হয়! অথচ আমাদের সামাজিক 
প্রথা ও রীতিনীতি এমন বিকৃত রূপ লাভ করেছে যে, ঘরের প্রয়োজনীয় 
জিনিস-পত্র স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক থাকাকে চরম সংকীর্ণতা মনে 
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করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাদের প্রতি নাক সিটকাতে থাকে 1 তাদ্রে 
বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত থাকে না। | 

আমার [হযরত থানবী (র)] আল্হামদুলিল্লাহ কোন জিনিসেরই মালিকানা 
অস্পষ্ট নয়। যেমন ঘরে কয়েকটি চৌকি আছে। তন্মধ্যে একটি আমার । যা 
জনৈক বন্ধু আমাকে দিয়েছিলো | আমি তা আমার নিজের জন্য নির্ধারিত করে 
নিয়েছি। অবশিষ্ট চৌকিগুলো ঘরের অন্যান্যদের জন্য । এভাবে প্রতিটি 
জিনিসেরই মালিক নির্ধারিত রয়েছে । এমনকি থালা-বাসনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত । 
ব্যবহারের সময় একজনেরটি অপরজনের সামনে এসে গেলেও প্রত্যেকেরই জানা 
থাকে যে, কোনটির মালিক কে। 

মৃত্যু সকলের জন্য অবধারিত। কার মৃত্যু কখন হবে কেউ বলতে পারে না। 
ঘরের প্রতিটি জিনিসের মালিকানা সুস্পষ্ট না থাকলে যদি কেউ মারা যায়, তখন 
তার মালিকানাধীন বস্তুসমূহ চিহিতকরণে বড়ই বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। 

পরিবারে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রেই এ নিয়ম-শৃংখলা থাকা অত্যন্ত 
GPa | এটাকে সংকীর্ণতা ও নীচুতা মনে করার কারণ হলো, সর্ব সাধারণের 
মধ্যে ব্যাপকভাবে এই নিয়মের প্রচলন না থাকা | ফলে দু'একজন তা করতে 
গেলে সকলে এটাকে নতুন কিছু মনে করে নাক সিটকাতে থাকে । সর্ব 
সাধারণের মাঝে এর ব্যাপক প্রচলন হয়ে গেলে তখন আর কারো কাছে নতুন 
মনে হবে না এবং কেউ খারাপও মনে করবে AT | বরং তার উপকারিতা ও সুফল 
দেখে অন্যরাও তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবে | 

এক মহিলা আমার ঘরের জন্য একটি হাদিয়া নিয়ে এলো | আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, এটা কাকে দিলে? আমাকে না আমার স্ত্রীকে? তখন সে চিন্তায় 
পড়ে cen কি জবাব দিবে? সে তো প্রথানুযায়ী হাদিয়াটি নিয়ে এসেছে, যা 
আমার ঘরে কাজে লাগবে | তার মালিক কে হবে, এটাতো সে চিন্তা করেনি 
পূর্ব থেকে যখন সে এমন কোন চিন্তা করেনি, তখন হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর 
দেবে কিভাবে? পরিশেষে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, আমি তা আপনাদের 
উভয়জনকেই দিলাম | আমি বললাম, বেশ ভালো, তোমার হাদিয়াটি আমাদের 
উভয়ের | 

স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের মালিকানা যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন। তাই অনুমতি ছাড়া 
একজনের জিনিস অপরজন ব্যবহার করা জায়েয নেই। অর্থাৎ, স্ত্রীর অনুমতি 
ছাড়া তার কোন বস্তু যেমন স্বামীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই। তেমনি 
স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোন বস্তু স্ত্রীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয (RI 
অনুমতি বা সম্মতির অর্থ হলো, সুস্পষ্ট আলামত ও নিদর্শন দ্বারা মালিকের সম্মতি 
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দেয়ারও পর্ণ কর্তৃত্ব থাকা | 
অনুমতি ছাড়া স্বামীর টাকা-পয়সা সঞ্চয় করা 


অনেক নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার অগোচরে তার টাকা পয়সা জমা 
করে বাপের বাড়ি পূর্ণ করে | মা-বাবাকে দেয়ার জন্য সুযোগের তালাশে থাকে | 
এটা জঘন্য অন্যায় স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনদের কোনই অধিকার 
নেই ৷ স্বামীর কোন কিছু কাউকে দিতে হলে, অবশ্যই স্বামীর অনুমতিক্রমে হতে 
হবে। স্বামী স্ত্রীকে যে সব জিনিসের মালিক বানিয়ে দিবে, তা থেকে অবশ্য সে 
যা ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা স্বামীর অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে | 


কিন্তু স্ত্রীকে যে সমস্ত জিনিসের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়নি; বরং সংসার 
খরচের জন্য দেয়া হয়েছে, তা স্বামীর অনুমতি ছাড়া অন্য কোন খাতে খরচ করা 
কিছুতেই জায়েয হবে না। এমনকি ভিক্ষুককে দান করাও জায়েয নেই । 

কাউকে কিছু দান বা সদকা করা জায়েয হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, উক্ত দান ও 
সদকা শরীয়তসম্মত হওয়া এবং শরীয়তের খেলাফ না হওয়া | যেমন, স্ত্রীর কাছে 
স্বামীর টাকা জমা আছে, উক্ত টাকা থেকে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে দান 
করলে জায়েয হবে না। বরং গুনাহ হবে | যদিও এটা স্ত্রীর দৃষ্টিতে বড় সাওয়াবের 
কাজ। কারণ, এ টাকার মালিক সে নয় ; বরং তার স্বামী | স্বামী তাকে তা দান 
করার অনুমতি দেয়নি । কিংবা অনুমতি চাওয়ার পর অসস্তুষ্টির সাথে অনুমতি 
দিয়েছে অথবা ইংগীত ও নিদর্শন দ্বারা স্বামীর সম্মতি বা অসম্মতি কোনটিই বুঝা 
যায়নি। এজন্য উক্ত দান শরীয়ত বিরোধী হলো | আর শর্ত বিরোধী কোন 
কাজে সাওয়াবের আশা করা যায় না। বাহ্যিকভাবে এটাকে বড় মহৎ কাজ মনে 
হলেও (কেননা অপরের প্রতি অনুগ্রহ করতে গিয়ে নিজে গুনাহগার হওয়ার প্রতি 
পর্যন্ত লক্ষ্য করলো না) মহান আল্লাহর কাছে তা কিছুতেই মহৎ কাজ নয়। 
এরূপ দান তার কাছে কখনও গ্রহণযোগ্য নয় | 

স্বামীই আগে মারা যাবে এ আশংকায় অনেক নারী স্বামীর অগোচরে তার 
টাকা পয়সা সঞ্চয় করতে থাকে । যেন স্বামীর মৃত্যুর পর সে উক্ত টাকা খরচ 
করতে পারে। যেমন, স্বামী মাসিক খরচের জন্য স্ত্রীকে চল্লিশ টাকা দেয়। সে 
উক্ত টাকা হতে কুড়ি টাকা খরচ করে এবং কুড়ি টাকা জমা রেখে দেয় | এভাবে 
তার কাছে বিরাট অস্কের টাকা জমা হয়ে যায়। অতঃপর স্বামী দুর্ঘট নাক্রমে 
প্রথমে মারা গেলে উক্ত টাকা তার কাছে থেকে যায়, যা সম্পর্কে কারোরই জানা 
থাকে না। মনে রাখা উচিত, এভাবে স্বামীর অগোচরে তার প্রদত্ত টাকা জমা 
করা জায়েয নেই। এ টাকার মালিক মৃতের উত্তরাধিকারী সকলে | 
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কিছু জমা করতে হলে অবশ্যই তা স্বামীর অনুমতিক্রমে এবং মৃত্যুর পূর্বে 
সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় তার থেকে জমাকৃত সমুদয় টাকার দাবী মুক্ত করে নিতে 
হবে। স্ত্রী তখনই কেবল জমাকৃত টাকার মালিকানা দাবী করতে পারবে। 
অন্যথায় উক্ত টাকার মালিক মৃতের সমস্ত ওয়ারিসগণ | এককভাবে তা ভোগ 
করার, অধিকার তার নেই I 


স্বামীর মাল খরচ করার সীমারেখা 


মহিলারা অনেক সময় পূর্বানুমতি ছাড়াই স্বামীর মাল AMM খরচ করতে 
থাকে এবং মনে করে যে, স্বামী অনুমতি দিয়ে দিবে | অথচ স্বামী কোন কোন 
সময় এ ব্যাপারে নিরব থাকলেও অনেক সময় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। ফলে 
উভয়ের মাঝে তিক্ততা ও ঝগড়া-কলহ শুরু হয়ে WS | এজন্য স্বামীর পক্ষ হতে 
যে পর্যন্ত সুস্পষ্ট অনুমতি বা অনুমতির প্রবল ধারণা না পাওয়া যাবে, তার মাল 
হতে খরচ করা বা কাউকে দান করা জায়েয হবে না। 

তবে অতি নগণ্য কোন বস্তু হলে- যা সম্পর্কে স্বামীর পক্ষ হতে অনুমতি 
থাকার প্রবল ধারণা করা যায়-সে ক্ষেত্রে অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েয | তবে 
তাও শুধু কোন নিংস্ব-দরিদ্রু ও ভিক্ষুককে দান করার “ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | যেমন 
কোন ভিক্ষুক বা ক্ষুধার্তকে দু'একটি রুটি বা দু'এক মুষ্টি খাবার দেয়া । 

স্বামীর অতি নগণ্য কোন জিনিস দেয়া সম্পর্কেই যখন এতটুকু সতর্কতা 
এবং তার পক্ষ হতে অনুমতির শর্তারোপ করা হয়েছে, তাহলে মা-বাবাকে স্বামীর 
টাকা-পয়সা ও জিনিসপত্র দেয়ার বৈধতা কিভাবে হয়? তাদেরকে তো আর নগণ্য 
কোন জিনিস দেয়া হয় ari দু'একটি রুটি কি তাদেরকে কেউ দিতে যায়? 
তাদেরকে“দেয়া হয় নগদ টাকা-পয়সা ও জোড়ায়-জোড়ায় কাপড়-চোপড় | যা 
সম্পর্কে প্রবল ধারণা এটাই যে, স্বামী জানতে পারলে কিছুতেই সম্মতি দিবে না। 
এজন্যই দেখা যায়, মহিলারা মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজনকে দেয়ার সময় কঠোর 
গোপনীয়তা রক্ষা করে, যেন স্বামী-কিছুতেই তা জানতে না পারে | কেমন 
দুঃখজনক কথা! বেচারা স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করলো, 
আর স্ত্রী তা অন্যদের পেছনে খরচ করে ফেললো 1 

aa নিজস্ব মাল হলে তা কাউকে দেয়ার জন্য স্বামীর অনুমতি আবশ্যক না 
হলেও তার সাথে পরামর্শ করা অবশ্যই জরুরী | ইমাম নাসাঈ (র) সূত্রে বর্ণিত, 
5 ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 


ily 51 (47585 ও GOS Hl wae = aN 1 =) 
ন Gas; 
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set | 

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুহাদ্দিস ' লে এর অর্থ বলেছেন 
স্বামীর মাল। স্বামীর সাথে স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্কের কারণে স্বামীর মালকে স্ত্রীর 
মাল রূপে অভিহিত করা হয়েছে | তবে হাদীসটিকে নিঙ্নোক্ত অর্থে গ্রহণ করাই 
অধিক যুক্তিযুক্ত | 

অর্থাৎ, নারী জাতি যেহেতু জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অপরিপকৃ | নিজ সম্পদের 
উপর তাদেরকে পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয়া হলে জ্ঞানের স্বল্পতা ও বুদ্ধির অপরিপকৃতার ' 
কারণে তা অপাত্রে খরচ করে নষ্ট করে ফেলার সমূহ আশংকা রয়েছে। তাই 
রাসূলুল্লাহ ছান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপরিপৰ্‌ বুদ্ধিসম্পন্ন নারীদেরকে 
নির্দেশ দিলেন, তারা যেন স্বামীর সাথে পরামর্শ না করে নিজেদের মাল 495 না 
করে। 

স্বামীর সাথে পরামর্শ করে নেয়ার আরেকটি বড় কল্যাণ এই যে, এর ফলে 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক্য সৃষ্টি হবে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি 
পাবে। সে চিন্তা করবে, তার প্রতি স্ত্রীর এতটুকু গভীর সম্পর্ক যে, নিজস্ব 
সম্পদের ক্ষেত্রেও সে তার সাথে পরামর্শ ছাড়া কোন কিছু করে না। 

স্ত্রী যদি তার নিজস্ব টাকা-পয়সা আলাদা করে রেখে নিজ ইচ্ছানুযুস্ত্রী খরচ 
করতে থাকে, তাহলে স্বভাবতই পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা ও nayg সৃষ্টি হবে। 
এজন্য আমার (হযরত থানবী রঃ) মতে উপরোক্ত হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থে 
গ্রহণ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত । হাদীসের "úJÚ শব্দ দ্বারা স্বামীর মাল উদ্দেশ্য 
করা নিশ্প্রয়োজন। আল্লামা সিন্দী (র)-এর বক্তব্য থেকেও হাদীসের বাহ্যিক 
অর্থটিই ফুটে উঠে৷ 

অতএব, স্ত্রী তার নিজস্ব মাল খরচ করতে চাইলেও যখন স্বামীর সাথে 
পরামর্শ করা আবশ্যক | তাহলে মাল যদি নিজের না হয়ে স্বামীর হয়, সে ক্ষেত্রে 
স্বামীর অনুমতির আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? 
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চতুর্থ অধ্যায় 
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 


স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা প্রকৃতিগত 1 কুরআনুল কারীমে 
ইরশাদ হয়েছে £ ১45 ৮0125040 200.5% অর্থাৎ, “নারী জাতি 
তোমাদের জন্য দেহাবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য দেহাবরণ 1” 

আল্লাহ তা'আলা নারীকে দেহাবরণের সাথে তুলনা করে মূলতঃ 
নারী-পুরুষের গভীর সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, স্বামী ও স্ত্রীর 
পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ৷ মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি 
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন, যার চেয়ে সুদৃঢ় 
কোন সম্পর্ক পৃথিবীতে নেই | কেননা স্বামী-স্ত্রী একজনের উপর অপরজনের যে 
অধিকার রয়েছে উভয়ের মাঝে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ব্যতীত তা আদায় 
হওয়া সম্ভব AA | TES স্বামী-স্ত্রীর উল্লিখিত অধিকার আদায় সহজসাধ্য হওয়ার 
জন্যই আল্লাহ পরস্পরের মাঝে এমন সুগভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন | যেন 
দুজনে মিলে একটি সত্তা তথা দু'টি দেহ একটি প্রাণ | 

মোটকথা, আয়াতে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেহাবরণের সাথে তুলনা করে এ 
কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী একজনের উপর অপরজনের যে 
অধিকার শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে তা পূরণ করা অসাধ্য কিছু AA | কারণ, - 
উভয়ের মাঝে তিনি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন | 

আয়াত থেকে একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারসমূহ 
আদায় করা প্রত্যেকের উপর অত্যন্ত জরুরী | কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা বিষয়টির 
প্রতি এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তা আদায় করা সহজসাধ্য হওয়ার 
জন্য তিনি এমন এক পদ্ধতি বলে দিলেন, যা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভুত ছিলো | 
অতএব, আল্লাহ যে বিষয়ের প্রতি এরূপ গুরুত্বারোপ করলেন তা আদায়ে ফতুবান 
হওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী | 

স্বামী ও স্ত্রীকে দেহাবরণ বা পোশাকের সাথে তুলনা করার আরেকটি কারণ 
এটাও হতে পারে যে, পোশাকের মধ্যে যেমন দৃষ্টিকটু স্থান ঢেকে রাখার ভূমিকা 
রয়েছে, অনুরূপ স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর জন্য দেহাবরণতুল্য। অর্থাৎ, 
প্রত্যেকে অপরজনের দোষক্রটি গোপনকারী | পোশাক যেমন পরিধানকারীর জন্য 
শোভাবর্ধনকারী, তেমনি স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভাবর্ধনকারী i 
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৩৬ কুরআন হাদীসের আলোকে 


পোশাক তা পরিধানকারীর শোভা বৃদ্ধি করে একথা কুরআনের ভাষ্য দ্বারা 


০০৮, rea 979g , >} 


প্রমাণিত | আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- Ki 14303] পা এখানে 
2.5)" দ্বারা মুফাস্সিরগণের সর্বসম্মতিক্রমে পোশাক উদ্দেশ্য | কেননা পূর্বের 


আয়াত থেকে পোশাকের আলোচনা চলে আসছে | পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে 


৮:62 
Ze 592 lor eo sa o/6% 0, rs 


7 Less s III Gyles LUO Ade ০৮ SRA. 

asio পৌর নিও a ' (শোভা) অভিহিত করা হয়নি 1 কিন্তু 
= , (শোভা)-এর যে উদ্দেশ্য, তা এখানেও উল্লিখিত হয়েছে | কারণ, আয়াতে 
বলা হয়েছে- ole sales অর্থাৎ, আমি তোমাদের "জন্য এমন পোশাক 
অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের দৃষ্টিকটু স্থানসমূহ আবৃত করে রাখবে । আর 
এর উদ্দেশ্যও হলো, দৃষ্টিকটু স্থান ও দোষ-ত্রটিসমূহ আবৃত রাখা । ZS, 
এর অর্থ পাখির পালক, যা পাখির শোভা বর্ধন করে। 

মোটকথা, পোশাক যেমন তা পরিধানকারীর জন্য শোভাবর্ধনকারী, তেমনি 
স্বামী স্ত্রীর জন্য এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য শোভাবর্ধনকারী | át দ্বারা স্বামীর শোভা 
বর্ধন এভাবে হয় যে, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী পুরুষ সমাজে বিশেষ সম্মান 
ও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে । আর স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর শোভাবর্ধন এভাবে হয় 
যে, তার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ বা অপবাদ আরোপের সুযোগ মানুষের 
থাকে না। তার আত্মসন্ত্রম ও ASE সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে । অথচ বিয়ের পূর্বে 
তার সতীত্‌ প্রতিমুহ্র্ত আশংকার মধ্যে থাকে । 


স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মুখাপেক্ষী 


স্বামী ও স্ত্রী একজনকে অপরজনের জন্য পোশাকের সাথে তুলনা করার 
আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, পোশাক পরিধান করা ব্যতীত যেমন মানুষ 
শান্তি ও স্বস্তি পায় Al | তেমনি বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ব্যতীত কোন পুরুষ 
ও নারী কখনও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে AT | 

বিবাহ শুধু যৌনক্ষুধা নিবারণ ও কাম-চাহিদা পূরণ করার জন্যই নয়। বরং 
জীবনের বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি মুখাপেক্ষী ৷ X ব্যতীত 
কোন পুরুষ পরিপূর্ণ সুখ-শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। 

স্বামী যখন অসুস্থ হয়ে রোগশয্যায় শায়িত হয়, তখন তার খিদমত ও 
AIG স্ত্রীর চেয়ে অধিক কেউ করে না। জনৈক ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধের স্ত্রী 
2555 পুত্রবধূ 

কন্যা সকলে তাকে বাধা দিয়ে বললো, আপনার খিদমত ও সেবা যত্বের জন্য 
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খিদমত ও ও সেবা TE হয়, ত তা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যথা সময়ে আমি তা 
তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো | অতঃপর সে সকলের বাধা উপেক্ষা করে বিবাহ 
করলো | কয়েক বছর পর সে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গেলো | তার পাতলা 
পায়খানা শুরু হলো | ফলে তার পুত্রবধূ ও কন্যাগণ সকলে দুর্গন্ধ থেকে বাচার 
জন্য তার থেকে দূরে সরে গেল | পক্ষান্তরে তার স্ত্রী দূরে সরে যাবে তো দুরের 
কথা; বরং তাকে দু'পায়ের উপর বসিয়ে পায়খানা করাতো, নিজ হাতে তাকে 
পরিষ্কার করাতো, পেশাব পায়খানাযুক্ত কাপড়-চোপড় নিজ হাতে ধৌত করতো | 
দৈনিক সে ২০/২৫ বার পায়খানা করতো ৷ প্রতিবারই স্ত্রী তাকে নিজ হাতে 
পরিষ্কার করে শোয়াতো। তখন বৃদ্ধ পুত্রবধূ ও কন্যাদেরকে ডেকে বললো, 
আজকের এদিনের জন্যই আমি বিবাহ করেছিলাম । দেখে নাও আজ আমার এ 
অসহায় অবস্থায় একমাত্র ÄT আমার উপকারে এসেছে | 

সুতরাং পোশাকের প্রতি মানুষ যেমন মুখাপেক্ষী | তেমনি পুরুষ নারীর প্রতি 
এবং নারী পুরুষের প্রতি মুখাপেক্ষী | পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের 
সাহায্যকারী | 

MÄÄ] একজনকে অপরজনের জন্য পোশাকের সাথে তুলনা করার 
আরেকটি কারণ হলো, পোশাক যেমন পরিধানকারীর অনুগামী তেমনি 
স্ত্রী স্বামীর অনুগামী | 

অতঃপর কুরআনের আয়াত- ০4 ৫০৭47572468 2 এর মধ্যে 

নারীদেরকে প্রথমে পোশাকের সাথে তুলনা করে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে যে, অনুগামী হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রী অগ্রগামী হবে | অর্থাৎ, স্ত্রী প্রথম স্বামীকে 
অনুসরণ করুবে। 

প্রশ্ন হতে পারে, আয়াতে তো পুরুষদেরকেও নারীদের জন্য পোশাকের সাথে 
তুলনা করা AACS | তাহলে পুরুষরাও কি নারীদের অনুগামী হবে? বস্তুতঃ এক 
দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষরাও নারীদের অনুগামী | তবে তাদের অনুগামী হওয়া 
দ্বিতীয় পর্যায়ে। অর্থাৎ, নারীরা সৃষ্টিগত ও নীতিগতভাবেই পুরুষদের অনুগামী 
হবে, পুরুষদের আনুগত্য করবে | কেননা বুদ্ধি ও চিন্তায় নারীরা অসম্পূর্ণ | আর 
পুরুষ স্ত্রীর অনুগামী হবে তখন, যখন স্ত্রী তার প্রতি অতিরিক্ত মহব্বত ও 
ভালোবাসার মাধ্যমে তার হৃদয়-রাজ্য জয় করে নেবে। 


স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের va 


স্ত্রী নিঃসন্দেহে স্বামীর শাসনাধীনে স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে চলবে | তবে 
এমন শাসনাধীন নয়, যেমন দাস-দাসী ও চাকর-চাকরানী হয়ে থাকে । বর 
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স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক হবে হবে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক | আর যেখানে প্রেম 
ভালোবাসা থাকবে, সেখানে বিভিন্ন ধরনের মান-অভিমান থাকা স্বাভাবিক i 
এজন্যই স্ত্রীর উপর স্বামীর সেই শাসন SCY থাকেনা, যা দাস-দাসী ও 
চাকর-চাকরানীর উপর প্রয়োগ করা হয় | অনেক পুরুষ স্ত্রীর উপর দাস-দাসী ও 
চাকর-চাকরানীর ন্যায় PSY করতে চায়! ফলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে চিড় ধরতে 
থাকে | এটা চরম নির্দয়তা ছাড়া কিছুই নয়৷ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রকৃত মর্ম 
সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই এ জাতীয় আচরণ হয়ে থাকে | 

বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তো এমন এক নিবিড় ও পবিত্রতম সম্পর্ক, যে 
সম্পর্কের সুবাদে খোদ রাসূলুল্লাহ ছান্রাল্লাহু আলাইহিস সালামের সাথে তার 
মহীয়সী স্ত্রীগণ বিভিন্ন সময় মান-অভিমান করতেন, সমকক্ষ ও বন্ধু-বান্ধব সুলভ 
আচরণ করতেন | অথচ তার সমতুল্য কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই । সকল পূর্ণতা 
ও বৈশিষ্ট্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় | সাথে সাথে তিনি ছিলেন তৎকালীন মুসলিম 
সাম্রাজ্যের অধিপতি | সম্বাটসুলভ ক্ষমতা ও প্রভাব তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ছিল i 
সমকালীন বিশ্বের সমস্ত সম্রাট তার নাম শুনে কেঁপে উঠতো | কিন্তু এসব সত্ত্বেও 
তিনি কখনও সত্রীগণের উপর ক্ষমতা ও প্রভাব খাটাতেন না। বরং তাদের সাথে 
এমন ব্যবহার ও আচরণ করতেন, যার মধ্যে তার সম্ত্রাটসুন্থভ ও বন্ধুতুসুলভ 
উভয় আচরণই রক্ষা পেতো | 

তার অয্রাটসুলভ প্রভাব এ পর্যায়ের ছিলো যে, উন্মাহাতুল মু'মিনীন তার 
শয্যাসঙ্গিনী হওয়া সত্তেও তার কোন একটি নির্দেশ অমান্য করার সাহস তারা 
পেতেন না। তার প্রতি তাদের অন্তরে যে সম্মান ও মর্যাদাবোধ ছিলো, পৃথিবীর 
ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই । আবার বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্কও এ 
পর্যায়ের ছিলো যে, Bye মু'মিনীন আয়েশা (রা) অনেক সময় তার সাথে বিভিন্ন 
রকম মান-অভিমান করে বসতেন | তাতে তিনি সামান্যতম Sage হতেন না। 


ál স্বামীর সমকক্ষ নয় 


হে নারীগণ! তোমরা কিভাবে নিজেদেরকে স্বামীর সমকক্ষ মনে কারো? 
তোমরা তো সকল ক্ষেত্রে এবং সকল বিষয়েই পুরুষদের চেয়ে পশ্চাতবর্তী | 
দেখো, তোমাদের ইমামাত জায়েয নেই | উত্তরাধিকার, সাক্ষ্য প্রদান, নেতৃত্ব ও 
কর্তৃত্ব তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমরা পুরুষদের পেছনে | সুতরাং কেন তোমরা 
আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করতে চাও? 

ইমাম' আবু হানিফা (র)-এর মতে, নামাজের কাতারে নারী যদি পুরুষের 
সাথে পাশাপাশি দাড়ায়, তাহলে নামাজ ফাসেদ হয়ে যায়। বিভিন্ন ইবাদতের 
ক্ষেত্রেই যখন নারী পুরুষের সমতুল্য নয় (যেমন ঝতুস্রাবের নির্দিষ্ট দিনসমূহে 
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ফরজ নয়) অথচ উক্ত ইবাদতসমূহের জন্য অতিরিক্ত কোন দৈহিক শক্তি ও 
বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। তাহলে যে সমস্ত বিষয়ে অতিরিক্ত সাহস-মনোবল, 
শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন- যা একমাত্র পুরুষদের মধ্যেই বিদ্যমান_ সে সকল 
ক্ষেত্রে নারী কি করে পুরুষের সমতুল্য হতে পারে? 

নারী ও পুরুষের এ পার্থক্য ABTS | সুতরাং নারীদেরকে পুরুষের সমতুল্য 
করা কিছুতেই সম্ভব নয়। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে নারীরা অপরিপকৃ। 
সাহস-মনোবল ও ধৈর্যক্ষমতা তাদের কম ৷ দৈহিক শক্তিতেও তারা পুরুষদের 
তুলনায় পেছনে | এজন্যই পুরুষদের তুলনায় তারা অধিক তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে 
পড়ে। আল্লাহ তা'আলা যখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে পুরুষদের চেয়ে 
পেছনে রেখেছেন, তাহলে কেন তোমরা পুরুষদের সমতুল্য হওয়ার দাবী করছো? 

নারী-পুরুষের এ পার্থক্য পবিত্র কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। ইরশাদ 
হয়েছে- 4535 1G Jeu অর্থাৎ, “পুরুষদের মর্যাদা নারীদের উপরে ৷” 
অতঃপর ইরশাদ হয়েছে- £555 2:55 ALI, অর্থাৎ, নারীর উপর পুরুষের এ 
শ্রেষ্ঠতৃ ও মর্যাদা প্রদানে আশ্চর্যের কিছুই নেই | কারণ, এটা আল্লাহ প্রদত্ত, যিনি 
মহা পরাক্রমশালী, যার হুকুম লংঘন করার ক্ষমতা কারো নেই | আবার এ হুকুম 
শুধু শাসকসুলভই নয় | কেননা তিনি মহা প্রজ্ঞার অধিকারীও | তার কোন হুকুমই 
হিকমত ও প্রজ্ঞা মুক্ত নয়। সুতরাং তার কোন হুকুমেই প্রশ্নের অবকাশ নেই। 

সৃষ্টিগত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যেও পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ | জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, 
সাহস-ধৈর্য, বীরত্ব, দৈহিক শক্তি, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষ 
নারীর-চেয়ে শ্রেষ্ঠ । এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যে মহান আল্লাহ নিজেই পুরুষকে নারীর 
উপর IDG দান করেছেন। একজন নারী যতবড় রাজ বংশীয় কিংবা সুদর্শনা ও 
রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হোক না কেন, উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহে সে কখনও 
একজন পুরুষের সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- 


BLS & ০০5 


2১১ ale JOU অর্থাৎ, “পুরুষদের মর্যাদা নারীদের উপরে 1” 
পুরুষ শাসক ও নারী শাসিত 
পুরুষের তুলনায় নারীর জ্ঞান, বৃদ্ধি ও চিস্তাশক্তি অপরিপন্ধ । আর যার 
জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি অপরিপক্ক,তার প্রতিটি কাজে ভুল হওয়ার আশংকা 


থাকে | অতএব, নারীর জন্য এটাই নিরাপদ যে, সে অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা 
সম্পন্ন পুরুষের অনুগত থাকবে, তার শীসন-কর্তৃত্‌ মেনে চলবে | 


www.eelm.weebly.com 


এজন্যই আল্লাহ পুরুষকে নারীর শাসক বানিয়ে MESA | আল্লাহ তা'আলা 
ইরশাদ করেন_ LS ৮4654574201 পুরুষরা নারীদের শাসক ।) 
সুতরাং নারীগণ তাদের সমস্ত কাজ পুরুষদের তত্ত্বাবধানে করবে, সকল বিষয়ে 
তাদের কর্তৃত্ব মেনে নেবে | তাহলে যে কোন ভুল-্রান্তি থেকে বাচতে পারবে। 

নারীকে পুরুষের শাসনাধীন করার অর্থ এই নয় যে, তাকে পুরুষের 
দুর্ব্যবহার ও দুঃশাসনের শিকার বানানো হয়েছে কিংবা তাকে পুরুষের কৃতদাসী 
বানানো হয়েছে | বরং এ প্রক্রিয়াতেই তার প্রতি ইনসাফ ও দয়া প্রদর্শিত হয়েছে | 
যেমন অপরিপকূ একটি শিশুকে মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে না দিয়ে তাকে কারো অধীন 
করে দেওয়াই শিশুটির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ। SAA Salia নারী জাতিকে 
মহান আল্লাহ মুক্ত স্বাধীন ছেড়ে না দিয়ে পুরুষদের অধীন করে দিয়েছেন | 
অন্যথায় তারা যে কাজই করতো সে কাজেই সমস্যা সৃষ্টি হতো । দ্বীনী ও 
দুনিয়াবী প্রতিটি কাজেই তারা ভুল করতে থাকতো । আল্লাহ তা'আলা 
নারীদেরকে পুরুষদের শাসনাধীন করে তাদের প্রতি জুলুম নয়, অনুগ্রহ করেছেন | 
কেননা অপরের অধীনে থাকার মধ্যেই অধিক নিরাপত্তা নিহিত স্বামী sä 
একজন অপরজনের সমকক্ষ হলে পারিবারিক শান্তি শৃংখলা কখনো অটুট 
থাকতে পারে AI | বরং এর ফলে পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী ঝগড়া-কলহের সূত্রপাত 
হয়। 

স্বামীর অধীন হয়ে থাকার মধ্যেই স্ত্রীর অধিক নিরাপত্তা নিহিত ৷ স্বাধীনতা 
বড়ই বিপদজনক । আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- 

an ve ais ka we Bor. aiemmasta BS egy oz 
০ ON ja ző 48551 0055 Kot Wat 

“তোমরা জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন তিনি 
যদি অনেক বিষয়ে তোমাদেরকে মেনে নেন, তবে তোমরাই কষ্টের মধ্যে 
নিপতিত হবে ।” অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল তোমাদের আনুগত্য করবেন না। বরং 
(তোমাদেরকেই তার আনুগত্য করতে হবে । যদি তিনি তোমাদের আনুগত্য 
করতেন, তাহলে তা তোমাদেরই জন্য বিপদের কারণ হবে । 0 

সুতরাং স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অনুগত বা অনুগামী হওয়ার মধ্যেই শান্তি ও 
নিরাপত্তা নিহিত | ছোট বড়কে আনুগত্য করবে, অল্প বুদ্ধি ও অল্প চিন্তাশক্তি 
সম্পন্ন ব্যক্তি অধিক বৃদ্ধি ও চিস্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির আনুগত্য করবে, এটাই 
বিবেক ও বাস্তবতার দাবী | 

আয়াতে একথা বলা হয়নি, যদি আল্লাহর Aga তোমাদের আনুগত্য 
করতেন, তাহলে কষ্টে নিপতিত হতেন। বরং বলা হয়েছে, তিনি তোমাদের 
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আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই বিপদে পড়তে | অতএব, বড়র আনুগত্য 
করার মধ্যে ছোটরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। 

হে নারীগণ! তোমরা যদি পুরুষদের আনুগত্য করে চলো, তাহলে তোমরা 
নিজেরাই শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকতে পারবে | তোমরা নিজেদেরকে বড় 
সৌভাগ্যবান মনে করো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মুক্ত-স্বাধীন না 
করে পুরুষদের অধীন করে দিয়েছেন | অন্যথায় তোমাদের জন্য বড়ই বিপদ 
হা | 

কারণ, প্রথমতঃ নারীরা জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তিতে অপরিপকৃ। দ্বিতীয়তঃ 
তাদের মধ্যে জেদ ও হটকারিতা অতিমাত্রায় বিদ্যমান | যে কাজের জন্য বেঁকে 
বসে, তা করেই ছাড়ে | ফলে দুই কারণে তাদের বিপদে পড়ার আশংকা থাকে। 

এক. বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির অপরিপকৃতাহেতু চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে 
না। 

দুই. মাত্রাতিরিক্ত জেদ ও হটকারিতার কারণে যা করার জন্য বেঁকে বসে, 
তা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পায় Al | যদিও BA বুঝতে পারে যে, এ কাজ তার 
জন্য ক্ষতিকর | 

অতি নগণ্য ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় নিয়েও তাদের মধ্যে ক্রোধ ও উত্তেজনার 
আগুন TTA GCS | এর একমাত্র কারণ তাদের বুদ্ধির স্বল্পতা ও স্বভাবের TUI | 
অতএব, তাদেরকে পুরুষের অনুগত ও নিয়ন্ত্রণাধীন বানিয়ে দেয়ার মধ্যেই তাদের 
নিরাপত্তা ও শান্তি | পুরুষ প্রতি মুহূর্ত তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবে । 


স্বামী-স্ত্রীর একতা অটুট থাকার উপায় 


মনে রাখতে হবে, দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে শান্তি শৃংখলা অটুট থাকার 
পূর্বশর্ত হলো, একজন অনুসরণকারী এবং অপরজন অনুসৃত হওয়া ৷ মানুষ আজ 
ইত্তেহাদ ও এঁক্যের লম্বা লম্বা বক্তৃতা-বিবৃতি এবং Gay প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিভিন্ন 
পথ ও পন্থা পেশ করে থাকে | কিন্তু এক্যের মূল ভিত্তি কি, তা চিন্তা করে দেখে 
at] 

এঁক্যের JA ভিত্তি হলো, একজনকে অনুকরণীয় নেতা হিসেবে গ্রহণ করে 
সকলে তার আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া | যে সমাজে অনুকরণীয় ও অনুসরণকারী 
থাকবে না ; বরং সকলেই নিজেকে অপরের সমকক্ষ মনে করে অনুসরণীয়, 
হওয়ার দাবী করবে, সে সমাজে কখনো এক্য, শান্তি ও শৃংখলা থাকতে পারে 
না। অতএব, নারীদের উচিত সমকক্ষতার দাবী সম্পূর্ণরূপে অন্তর থেকে মুছে 
ফেলা | কারণ, এটাই সমস্ত অশান্তি ও বিশৃংখলার উৎস । . 
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নারীরা শাসক (অনুসৃত) হয়ে থাকবে নাকি শাসিত (অনুকরণকারী) হয়ে 
থাকবে, এ ফয়সালার দায়িতৃভার তাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হলো । ন্যায় ও 
ইনসাফের সাথে তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, শাসক ও অনুকরণীয় হওয়ার 
অধিক উপযুক্ত কি তারা না পুরুষরা? একজন সুস্থজ্ঞান সম্পন্ন নারী কখনো 
একথা অস্বীকার করতে পারে না যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিত্তাশক্তিতে পুরুষরাই 
অগ্রগামী | পুরুষরাই পারে নারীকে সম্পূর্ণ হেফাজত ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা 
দিতে | অতএব, পুরুষই শাসক ও অনুকরণীয় হওয়ার অধিক উপযোগী | নারীরা 
তার অধীনতা স্বীকার করে চলবে এটাই মহান আল্লাহর সিদ্ধান্ত | ইরশাদ 
হয়েছে 8 5৮201 ৮ 6১215 JO JI "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃতৃশীল।” 


স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসা 
4 /০এপর্রভ্র ০০০৮০৮৩৫৫৮৫ 


কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ৪ 1৮০১১৪১৮৮ ৮০ Jaos “আর 
আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন” 

আমার মতে ভালোবাসার সময় হলো যৌবনকাল। এ সময় স্বামী-স্ত্রী 
উভয়ের মধ্যে দৈহিক শক্তি বিদ্যমান থাকে | একজনের প্রতি অপরজনের পরিপূর্ণ 
আকর্ষণ থাকে | আর অনুগ্রহ ও সহানুভূতির সময় হলো উভয়ে যখন বার্ধক্য 
উপনীত হয় | বাস্তবে দেখা যায়, স্বামী যখন বার্ধক্যজনিত কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে, 
তখন একমাত্র ÄR তার সকল প্রকার সেবাযত্ু ও খিদমতে আত্মনিয়োগ করে | 

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রতি উভয়ের ভালোবাসা থাকলেও তা প্রকাশ করা স্বামীর 
জন্যই শোভনীয়, স্ত্রীর জন্য AV | অনেকে স্ত্রীর ব্যাপারে সংশয়ে ভুগতে থাকে যে, 
সে তো স্ত্রীর প্রতি তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা প্রকাশ করে ; কিন্তু স্ত্রী তা 
করে না। 

এর কারণ হলো, পুরুষের জন্য স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা শোভনীয়। 
কিন্তু স্ত্রীর জন্য তা শোভনীয় নয় ৷ কারণ, লজ্জা ও আত্মসন্ত্রম নারীর ভূষণ | যা 
স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশে অন্তরায় হয়। যদিও তার অন্তরে 
ভালোবাসার সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই বিরাজ করতে থাকে, যা স্বামী রাত-দিন 
সদা সর্বদা প্রত্যক্ষ করে। 

মহান আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা শু 
কেবল শাসক-শাসিতেরই নয় । বরং শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সাথে সাথে 
উভয়ের মাঝে প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্কও রয়েছে। এজন্য উভয় সম্পর্কেরই 
দাবী পূরণ করা আবশ্যক । প্রয়োজনবশতঃ স্ত্রীকে ধমক দেয়া, শাসন করা কোন 
দূষণীয় নয় ; বরং এটাই যথার্থ। শাসক শাসকের ভূমিঞ্চায় এবং শাসিত 
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সীমারেখা লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নয়। শাসনের আড়ালে স্ত্রীর উপর নির্যাতন 
চালানোকেও শরীয়ত কিছুতেই অনুমোদন করে al | শাসিতের দায়িত্বে যেমন 
শাসকের কিছু অধিকার বা দাবী রয়েছে, তেমনি শাসকের দায়িভেও শাসিতের 
কিছু অধিকার বা দাবী রয়েছে। প্রত্যেকে আপন আপন দায়িত্ব ও অধিকারের 
প্রতি লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ বজায় রাখা উচিত। 
মোটকথা, সবকিছুরই একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব 
করতে গিয়ে তাকে দুর্বল ও অসহায় মনে করে তার প্রতি অবিচার করা কখনও 
বৈধ হতে পারে AT | বাদশা তার প্রজা সাধারণকে শাসন করবে ভালো কথা | 
কিন্তু শাসনের সুযোগে তাদের প্রতি জুলুম ও অবিচার করা গ্রহণযোগ্য নয়। আর 
এখানে তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নয়। বরং উভয়ের 
মাঝে আরেকটি পৃত-পবিত্র সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্ক স্বয়ং আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করে 


দিয়েছেন। অর্থাৎ, প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্ক | অতএব, উভয় সম্পর্কের দাবীই 
পুরণ করতে RA | 
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AIN অধ্যায় 


মহান আল্লাহ্‌ স্বামীকে স্ত্রীর উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং স্বামীর 
জন্য স্ত্রীর প্রতি বিরাট অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছেন । স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা, 
তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ এবং তাকে অসন্তুষ্ট করা 
চরম গুনাহের কাজ | এ সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থসমূহে অনেক হাদীস পাওয়া AT । 
নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে। 

হাদীস-১ 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী পচ 
ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা আদায় করবে, নিজের ইজ্জত ও সতীত্ব 
রক্ষা করবে এবং স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা 
প্রবেশ করতে পারবে 1 (মিশকাত- পৃঃ ২০১) 

হাদীস-২ 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে নারী এমন 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অনিবার্য 
হয়ে যায়। (তিরমিযী) 

হাদীস-৩ 

রাসূলুল্লাহ ছান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আমি আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম 
সে যেন স্বামীকে সিজদা করে | আর স্বামী যদি স্ত্রীকে এই পাহাড়ের পাথরসমূহ 
এ পাহাড়ে এবং এ পাহাড়ের পাথরসমূহ এই পাহাড়ে বহন করে নিয়ে আসার 
হুকুম করে, তাহলে তা পালন করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় ।(মিশকাত- পৃঃ ২৮১) 

হাদীস-৪ 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে 
কোন কাজের জন্য ডাকে তখন তার ডাকে সাড়া দেয়া তার উপর ওয়াজিব হয়ে 
যায়, যদিও সে চুলার উপর থাকে । অর্থাৎ ál যত জরুরী কাজেই থাকুক না 
কেন, স্বামী ডাকামাত্র সবকিছু ত্যাগ করে তার ডাকে সাড়া দেয়া জরুরী i 

হাদীস-€ 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যি স্বামী স্ত্রীকে 
তার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার জন্য আহ্বান করা সত্ত্বেও সে তার আহ্বানে সাড়া না 
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দেয় এবং এ অবস্থায় স্বামী TAGE হয়ে রাত অতিবাহিত করে, তাহলে উক্ত স্ত্রীর 
প্রতি ফেরেস্তাগণ ভোর পর্যন্ত লা'নত করতে থাকেন। 

হাদীস-৬ 

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন স্ত্রী যখন 
বলতে থাকে. আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস SSA | তুমি তাকে কষ্ট দিওনা, সে তো 
তোমার কাছে অস্থায়ী মেহমান | অচিরেই সে তোমাকে ছেড়ে আমার সান্নিধ্যে 
চলে আসবে | 

হাদীস-৭ 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তিন ব্যক্তি এমন 
আছে, যাদের নামাজ ও অন্যান্য কোন ইবাদত কবুল হবে না। 

এক. এমন ক্রীতদাস যে তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেলো | 

দুই. এমন নারী যার প্রতি তার স্বামী TAGE | 

তিন. এমন ব্যক্তি যে মদ পানে মত্ত AS | 

হাদীস-৮ 

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ UAE আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম নারী কে? উত্তরে তিনি বললেন! এ নারী যে তার 
স্বামীকে আনন্দ দেয়, যখন সে তার দিকে তাকায় | স্বামীর কথা মান্য করে এবং 
তার জীবন ও সম্পদের ক্ষেত্রে এমন কিছু করে না, যা সে অপছন্দ করে। 


হে নারীগণ! তোমরা পুরুষদের সামনে এত ছোট যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ অনুযায়ী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা 
করার অনুমতি থাকলে, স্ত্রীর প্রতি তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি 
থাকতো । স্ত্রীর উপর স্বামীর কেমন মর্যাদা ও GE যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য 
কাউকে সিজদা করা জায়েয হলে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সিজদা করা জায়েয 
হতো | অথচ আজ নারীগণ স্বামীর এ মর্যাদা রক্ষা করবে তো দূরের কথা, বরং 
তাকে সমকক্ষ মনে করে তার সাথে বাকযুদ্ধ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে কোন 
দ্বিধা করে না। 

যদি বলো, আমাদের ক্রোধান্িত ও উত্তেজিত হওয়ার কারণ স্বামীর ক্রোধ 
ও উত্তেজনা | তাহলে শোনো! ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশের ক্ষেত্র তো এমন 
ব্যক্তি, যে নিজের চেয়ে ছোট কিংবা নিজের সমকক্ষ । মানুষ যাকে নিজের চেয়ে 
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বড় ও মর্যাদাশীল মনে করে, তার উপর কখনও ক্রুদ্ধ হয় না। যেমন, মনিবের 
উপর চাকর ক্রুদ্ধ হয় না। রাজার উপর প্রজা ক্রুদ্ধ হয় না। পিতার উপর পুত্র 
ক্রুদ্ধ হয় না। কেননা পুত্র পিতাকে নিজের চেয়ে বড় ও মর্যাদাশীল মনে করে | 

স্বামীর ক্রোধের কারণে তোমাদের ক্রুদ্ধ হওয়া একথা প্রমাণ করে যে, 
তোমরা নিজেদেরকে স্বামীর চেয়ে বড় কিংবা তার সমকক্ষ মনে, করো | অথচ 
এটা সম্পূর্ণ ভুল ৷ যদি নিজেকে স্বামীর চেয়ে ক্ষুদ্র ও তার অধীনস্ত মনে করতে, 
তাহলে স্বামী যতই ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হোক না কেন, তোমরা কিছুতেই তার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হতে at নিজেকে স্বামীর সমকক্ষ কিংবা তার চেয়ে বড় মনে করার 
ভ্রান্ত চিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করো । আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে মর্যাদা 
দিয়েছেন, তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখো এবং স্বামীর ক্রোধ ও উত্তেজনার 
সময় নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখো I 

হে নারীগণ! স্বামীর কাছে তোমাদের মর্যাদা ক্রীতদাসীর চেয়েও কম | কারণ 
হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে 
স্ত্রীকে হুকুম দেয়া হতো, যেন স্বামীকে সিজদা করে | হাদীসে এরূপ বলা হয়নি, 
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার অনুমতি থাকলে ক্রীতদাস- 
সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, স্বামীর কাছে তোমাদের মর্যাদা ক্রীতদাসীর 
চেয়েও কম। 
জন্য অবমাননাকর মনে করো । স্বামীর আদেশ পালন করাকে শরীয়তের হুকুম 
মনে করো AT I কিছু দোয়া দুরূদ ও সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ অধিক হারে 
পড়াকেই তোমরা একমাত্র দ্বীন মনে করো | আমার We তোমাদের এ 
দোয়া-দুবূদ ও তাসবীহ জপার ফযীলত স্বামীর আনুগত্য ও তার আদেশ পালন 
করার চেয়ে অনেক কম। অধিক সাওয়াব ও ফযীলত তো সেই কাজে যা নফস্‌ 
ও প্রবৃত্তির পরিপন্থী হয়। আর স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তার 
আনুগত্য করা নফস্‌ ও প্রবৃত্তির পরিপন্থী কাজ; এজন্য তার ফযীলত দোয়া দুরূদ 
ও তাসবীহ পাঠের চেয়ে অনেক বেশি | 

মানুষ নিজের সংশোধনের জন্য পীর সাহেবের হাতে বাই 'আত গ্রহণ করে 
থাকে । পীর সাহেব বাই'আত গ্রহণকারী মুরিদদের সংশোধন mH কিছু 
নারীর জন্য বাই'আতের পীর যথেষ্ট নয় | কারণ, পীরের পক্ষে সম্ভব নয় তাকে 
সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান করা । নারীর জন্য প্রয়োজন ‘বাইত’ (ঘর)-এর পীর । আর 
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ঘরের পীর হলো গৃহকর্তা- অর্থাৎ, স্বামী | সে সর্বক্ষণ গৃহে অবস্থান করে? তার 
পক্ষেই সম্ভব স্ত্রীকে সার্বক্ষণিক পরিচালনা করা । এ পীর নারীর জন্য 
বাই'আত-এর পীরের চেয়ে অধিক কার্যকর ও কল্যাণকামী | তার মর্যাদাও 
শরীয়তে বাই'আতের পীরের চেয়ে বেশি । 

কারণ, সে একদিকে যেমন স্ত্রীর দ্বীন ও শরীয়ত সংশোধন করে, অপরদিকে 
তার যাবতীয় পার্থিব প্রয়োজনও পূরণ করে | মোটকথা, স্বামী তার স্ত্রীর দ্বীন ও 
দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেরই দায়িতৃশীল | স্বামীর এ বৈশিষ্ট্যগুলো বাই'আতের পীরের 
মধ্যে কোথায় ? তার দ্বারা দুনিয়াবী প্রয়োজন পূরণ হয় না। উপরন্তু তার জন্য ঘর 
থেকে বিভিন্ন হাদিয়া-তোহ্ফা নিয়ে যেতে হয়। দ্বীনী উপকারও তার দ্বারা ততটুকু 
সাধিত হয় না, যা স্বামীর দ্বারা হয়। কেননা পীর সাহেবের মাধ্যম এতটুকুই শুধু 
হতে পারে যে, কদাচিৎ কখনও তার কাছে গিয়ে তাকে দ্বীনী কোন বিষয় জিজ্ঞেস 
করলে তিনি তা বলে দিবেন কিংবা তার কাছে উপস্থিত হলে তাৎক্ষণিক কিছু 
ংশোধন করে দিবেন | এ সুযোগ তো দু'চার বছরেও একবার হয় না। বিশেষত 
মহিলাদের ক্ষেত্রে তো এ সুযোগ আরো কম আসে পক্ষান্তরে বাইত (ঘর)-এর 
পীর (স্বামী) সর্বক্ষণ স্ত্রীর কাছেই উপস্থিত থাকে । তার প্রতিটি কথায় ও কাজে 
তাকে সংশোধন করে দেয়ার সুযোগ থাকে । তাই আমার মতে স্ত্রীর জন্য 
বাই'আতের পীরের তুলনায় বাইত (ঘর)-এর পীর অধিক উপযোগী | 

আবার কোন কোন নারীর জন্য বাইত (ঘর)-এর পীরের পরিবর্তে “বেত” 
(ছড়ি)-এর পীর অধিক উপকারী | অর্থাৎ, যে সব নারীর মধ্যে নম্রতা, ভদ্রতা, 
সভ্যতা ও শালীনতা রয়েছে, তাদের জন্য তো স্বামীর উপদেশ ও মৌখিক শাসনই 
যথেষ্ট | কিন্তু যারা সভ্যতা, ভদ্রতা, নম্রতা ও শালীনতা বিবর্জিত হবে, তাদের 
জন্য বেত (ছড়ি)-এর পীর অধিক কার্যকর ৷ প্রয়োজনবশত তাদেরকে ছড়ি দ্বারা 
শাসন করার অনুমতি রয়েছে। 


অনেকে মনে করে, "স্বামীর উপর স্ত্রীর কোন শ্রেষ্ঠতৃই থাকতে পারে A | 
সর্বাবস্থায় স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে । স্বামীর তুলনায় স্ত্রী om I এটা ভুল 
ধারণা | কোন কোন বিষয়ে স্ত্রী স্বামীর সমতুল্য এমনকি তার চেয়ে অগ্রগামীও 
হতে পারে | যেমন- শ্ত্রী যদি নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগী ও শরয়ী 
হুকুম-আহ্কাম পালনে স্বামীর তুলনায় অধিক যতুবান হয়, তাহলে অবশ্যই তার 
মর্যাদা স্বামীর চেয়ে অধিক হবে। 
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তবে এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অধিক ইবাদতগুজার ও ধর্ম- 
পরায়ণ হওয়ার সুবাদে তার উপর স্বামীর আনুগত্য আবশ্যক থাকবে না | বরং 
স্বামীর আনুগত্য ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন স্ত্রীকে সর্বাবস্থায়ই করতে হবে! 

কেননা CDS TMS থেকে । (এক) বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে | এ 
সম্পর্কের দাবী অনুযায়ী স্বামীর উপর স্ত্রীর কোনভাবেই GS নেই। বরং 
সর্বাবস্থায় স্ত্রীর উপর স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে: শরীয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীর যে 
অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে তার কারণে স্বামীর এ শ্রেষ্ঠতৃ্‌ ক্ষণ্র হবে না। 
(দুই) ইবাদত ও ধার্মিকতার দিক থেকে । ইবাদত ও ধার্মিকতায় স্ত্রী স্বামীর 
চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে। হতে পারে মহান আল্লাহর কাছেও তার মর্যাদা ও 
By অধিক | কারণ, মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের 
মাপকাঠি হলো ইবাদত ও ধার্মিকতা | কিন্তু তাই বলে এ মৰ্যাদা ও শে 
বারি তারে জামা 
(সেবক) হয়েই থাকতে হবে I 


আল্লাহ ও রাসূলের পর সর্বাধিক হক স্বামীর 


স্মরণ MAA, WA ও শরয়ী হুকৃম-আহ্কাম ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে স্বামীর 
অধিকার পীর সাহেবের অধিকারের চেয়ে বেশি । স্বামীর নির্দেশ দ্বীন ও শরীয়ত 
বিরোধী না হলে তার উপর অন্য কারো নির্দেশকে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই । 
আল্লাহ্‌ ও রাসুলের পর স্বামীর অধিকার সকলের উর্ধ্বে | 

স্বামী কোন কাজের নির্দেশ দিলে এবং তা শরীয়ত বিরোধী হওয়ার কারণে 
পীর সাহেব উক্ত নির্দেশ পালনে বাধা দিলে, সে ক্ষেত্রে স্বামীর নির্দেশ ত্যাগ করে 
পীর সাহেবের হুকুম পালন করাই জরুরী | কারণ, এখানে পীর সাহেবের হুকুম 
মূলত আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুম ৷ | 

অতএব, বলা যায় আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম অমান্য করে স্বামীর নির্দেশ 
পালন করা জায়েয নেই । এ ক্ষেত্রে সকল নারী সমান । চাই সে পীর গ্রহণ করে 
থাকুক বা না করে থাকুক। যার পীর নেই তাকেও আল্লাহ ও তার রাসূলের 
নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। 

মোটকথা, আল্লাহ ও তার রাসূলের হক তো নিঃসন্দেহে স্বামীর হকের চেয়ে 
অধিক | অন্য কারো হককে স্বামীর হকের উপর প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। 
তবে আল্লাহ ও pe A OAL RE Os eure 
আলিম-উলামা ও পীর সাহেবগণ থেকে জেনে নিতে হয় । তাই রূপক অর্থে কলা 
হয় যে, দ্বীন ও শরীয়তের ক্ষেত্রে আলিম-উলামা ও a 
করা স্বামীর হুকুমের চেয়ে অধিক জরুরী | 
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তবে স্বামীর হুকুম যদি দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী না হয়, তাহলে স্বামীর উপর 
কারো ENC প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ নেই। সে ক্ষেত্রে স্বামীর ছুকুমই MÄT 
পালনীয় | 


স্বামীর আনুগত্যের সীমারেখা 


স্ত্রীর উপর যদি প্রতিটি বিষয়েই স্বামীর আনুগত্যের নির্দেশ থাকতো, তাহলে 
অনেক মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদত হতে বঞ্চিত হতো | অথচ মানব সৃষ্টির 
প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত করা । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ৪ 


essor € 4S পাতা 


১০৪ না HRA Ke Lil Lay 


“আমি মানব ও জীন জাতিকে আমার ইবাদতের জন্যই শুধু সৃষ্টি করেছি।” 
এ আয়াতে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহর 
ইবাদত তথা তার API স্বীকার করে নেয়া। এজন্য মানব জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বকে অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যক। বিশুদ্ধ হাদীস সুত্রে বর্ণিতঃ 

5001 2৮555 [d GEL ফা 

“স্রষ্টার অবাধ্যতার মাধ্যমে সৃষ্টির আনুগত্য করা যায় না।” অর্থাৎ, আল্লাহর 
হুকুমের পরিপন্থী কোন মানুষের হুকুম পালন করার ইখতিয়ার আল্লাহ কাউকে 
দেননি। 

যদি কেউ স্ত্রীর প্রতি যাকাত আদায় না করার, নামাজ না পড়ার, দ্বীনী শিক্ষা 
গ্রহণ না করার কিংবা এ জাতীয় শরীয়ত বিরোধী কোন হুকুম করে, তাহলে তার 
জন্য তাঁ-পালন করা হারাম, বরং উক্ত অন্যায় হুকুম অমান্য করা তার উপর 
ফরজ | তবে যদি কোন মুসতাহাব কাজ ত্যাগ করার আদেশ করে, তাহলে উক্ত 
আদেশ পালন করা জরুরী | 

বর্তমানে নারীদের বিভিন্ন ফ্যাশন গ্রহণ আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। এ ফ্যাশন গ্রহণ করতে গিয়ে বিজাতিসমূহের সভ্যতা, 
সংস্কৃতি এবং তাদের পোশাক পরিচ্ছদ ও গঠন আকৃতির অনুসরণ করা হয়। 
অনেক সময় স্ত্রী এ জাতীয় কুরুচিপূর্ণ ও শরীয়ত বিরোধী পোশাক ও আকৃতি 
গ্রহণ করতে না চাইলেও স্বামী তাকে বাধ্য করে। স্মরণ রাখা উচিত, মহানবী 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 8 
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“আল্লাহর নাফরমানী করে মাখলুকের আনুগত্য করা যায় না।” 
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অতএব, স্ত্রীর উচিত স্বামী এ জাতীয় কোন নির্দেশ দিলে তা থেকে বিরত 
থাকা | কেননা এ জাতীয় পোশাক পরার স্থারা পুরুষের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়! 

মোটকথা, জায়েয ও মাকরূহ তানযিহী বিষয়সমূহে স্বামীর হুকুম পালন করা 
যেতে পারে। কিন্তু স্বামীর হুকুমের কারণে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে 
মু'আক্কাদাহ্‌ ত্যাগ করা জায়েয নেই | 


স্ত্রীর উপর স্বামীর হক 


স্বামীর খিদমত ও সেবাযত্বে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কোন জায়েয কাজও স্ত্রীর 
জন্য করার অনুমতি নেই | ইসলাম স্ত্রীর উপর স্বামীর যে হক নির্ধারণ করে 
দিয়েছে, তা আর কারো জন্য করেনি | তবে স্বামীর যে কোন হুকুমই পালন করা 
আবশ্যক AT | স্বামীর এ সমস্ত হুকুমই পালন করা আবশ্যক, যা শরীয়ত বিরোধী 
নয় কিংবা যা অমান্য করলে স্বামী কষ্ট পাবে বা তার খিদমতে ব্যাঘাত ঘটবে | 
মোটকথা, স্বামীর খিদমত ও সেবাযত্বে উদাসীন থাকা উচিত নয়। তার হক 
আদায়ে সদা সতর্ক থাকা আবশ্যক । 

স্বামীর গুরুত্ৃপূর্ণ হকসমূহ ঃ 

এক. স্বামীর খিদমত ও সেবাযত্বে সদা সচেষ্ট থাকা এবং তার কাম চাহিদা 
পুরণ করা | 

দুই. স্বামী যখন কাছে থাকবে, তার অনুমতি ছাড়া নফল নামাজ ও নফল 
রোজায় মগ্ন না হওয়া | 

তিন. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার গৃহ ছেড়ে কোথাও না যাওয়া | এমন কি 
আত্মীয়-স্বজনের YRS না যাওয়া। 

চার. নিজের বেশভূষা পরিবর্তন করে ময়লা-দুর্গন্ধময় এবং নোংরা 
-অপরিচ্ছন্ন না থাকা । বরং স্বামীর সামনে সর্বদা সুসজ্জিত হয়ে থাকা | এমনকি 
স্বামী আদেশ করা MS সাজ-সজ্জা গ্রহণ না করলে এঞ্জন্য দৈহিক শাসন 
প্রদানের অনুমতি রয়েছে। 

পাচ. সকল বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করে চলা, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না 
হয়। 
নাকরা। 

সাত, স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে গৃহে প্রবেশ করতে না দেয়া। 

আট. স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ হতে কাউকে কোন কিছু না CW | 

নয়. স্বামী দৈহিক মিলনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে (শরয়ী কোন অন্তরায় যেমন- 
হায়েজ, নেফাস ইত্যাদি না থাকলে) সেটা অস্বীকার না করা । 
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দশ. স্বামীকে তার অভাব অনটন কিংবা দৈহিক অবয়বে দৃষ্টিকটু-হওয়ার 
কারণে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সাথে না দেখা | 

এগার, স্বামীর মধ্যে দ্বীন ও শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ দেখলে তা থেকে 
তাকে আদব ও সম্মানের সাথে নিবৃত্ত রাখা | 

বার. স্বামীর নাম ধরে না ডাকা ৷ 

তের. স্বামীর বিরুদ্ধে কারো কাছে অভিযোগ না করা | 

চৌদ্দ. স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত না হওয়া | 

পনের, স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করে সদা ভালো 
ব্যবহার করা | 


স্বামীকে দ্বীনদার বানানো স্ত্রীর aiko 


স্বামীর ধার্মিকতার ব্যাপারে মহিলারা বড়ই অবহেলা করে থাকে । স্বামীকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য তারা কোন চেষ্টাই করে না। স্ত্রী ও 
পরিবার পরিজনের জীবিকার জন্য স্বামী হারাম-হালাল ভেদাভেদ করে না। 
সুদ-ঘৃষের আশ্রয় নেয় | শরীয়ত বিরোধী বিভিন্ন অবৈধ পন্থা গ্রহণ করে | অথচ 
স্ত্রী এদিকে ভ্রক্ষেপও করে Al | তার তো দায়িত্ব ছিলো তাকে হারাম উপার্জন 
হতে বিরত রাখা এবং সে হালাল উপায়ে যা কিছু উপার্জন করে, তা অপর্যাপ্ত 
হলেও তার উপর সন্তুষ্ট থাকা | স্বামী নামাজে অবহেলা করলে তাকে নামাজের 
প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। অথচ আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার দ্বারা সব কিছুই 
করিয়ে GR | 

স্ত্রী স্বামীকে দ্বীনদার বানাতে চাইলে তা তার জন্য মোটেও কঠিন নয়। তবে 
এজন্য প্রয়োজন প্রথমে নিজে দ্বীনদার হয়ে যাওয়া এবং নামাজ, রোজা ও 
শরীয়তের অন্যান্য হুকুম-আহ্কামের প্রতি পরিপূর্ণ apäla হওয়া | তখনই 
স্বামীকে কোন উপদেশ করলে তা ফলদায়ক হবে I 

স্ত্রী সামান্য সাহস ও মনোবলের পরিচয় দিলেই স্বামী দ্বীনদার ও আল্লাহভীরু 
হতে বাধ্য হবে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর উপর চাপ প্রয়োগ 
করে বললো, তুমি ঘুষ ত্যাগ না করলে, যাকাত আদায় না করলে এবং নামাজের 
ব্যাপারে যতুবান না হলে আমি তোমার উপার্জন ভোগ করবো না। ফলে 
একদিকে স্বামী-স্ত্রী মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক, অপরদিকে স্ত্রীর ইখলাসপূর্ণ 
নসীহতের বরকত- এ উভয়টি একত্রিত হওয়ার ফলাফল এই হলো যে, স্বামী 
ঘুষ গ্রহণ ত্যাগ করলো এবং নামাজ ও যাকাত আদায়ে BRAT হয়ে CAA 
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স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর হক 

এক. নিজের সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজন পূরণে কার্পণ্য না 
করা। 

দুই, স্ত্রীকে জরুরী মাস'আলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া এবং ভালো কাজ ও 
নেক আমলের প্রতি উদ্ৃদ্ধ করা | 

তিন, স্ত্রীর রক্ত সম্পকীয় আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদাচরণ করা এবং স্ত্রীকে 
মাঝে মাঝে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়া ৷ 

চার, স্ত্রীর তুল-ত্রান্তিসমূহ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা | কখনও তাকে সতর্ক 
করার প্রয়োজন হলে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা | মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা, 
রূঢ় আচরণ না করা। 

পাচ. স্বামীর আনুগত্য করা | তার আদব রক্ষা করে চলা | তাকে যথাযথ 
সম্মান করা তার খিদমত ও সেবাযতু করা এবং তার সন্তুষ্টি ও মনোরঞ্জনের জন্য 
সচেষ্ট থাকা ৷ তবে স্বামী কোন শরীয়ত বিরোধী কাজের কথা বললে তা 
সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ করা আবশ্যক ৷ 

ছয়. স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু তার কাছে দাবী না করা। 

সাত, স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার মাল খরচ না করা | 

আট. স্বামীর আত্মীয় স্বজনের সাথে এমন gp আচরণ না করা, যা দ্বারা 
স্বামী কষ্ট পায়। বিশেষত স্বামীর মা-বাবাকে বিশেষ সম্মানের পাত্র মনে করা 
এবং তাদের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা i 


স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল ইবাদত 
এবং অন্য যে কোন নফল ইবাদত জায়েয নেই | কেননা হতে পারে এর দ্বারা 
স্বামীর খিদমত ও 191-308 বিঘ্ন সৃষ্টি হবে৷ তবে যদি স্বামীর পক্ষ হতে 
অনুমতি থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা ৷ হাদীসে স্বামী গৃহে থাকাকালীন সময়ে তার 
অনুমতির শর্তারোপ করা হয়েছে। স্বামী সফরে কিংবা গৃহের বাইরে থাকলে তার 
অনুমতি ছাড়া নফল ইবাদত জায়েয | 
হাদীসে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, যে সব কাজ was হুকুম পালনে 


v 
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₹ স্বামীর অনুমতি ছাড়া পীরের হাতে বাই'আত হওয়া ' 


স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন পীরের হাতে বাই'আত হওয়া জায়েয | তবে যদি 
এজন্য স্বামীর পক্ষ হতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে 
বাই'আত না হওয়ারও সুযোগ রয়েছে। স্বামী যদি বাই'আত হতে নিষেধ করে, 
অথচ স্ত্রীর AA WMS হওয়ার আগ্রহ থাকে, তাহলে স্ত্রী সাহস ও মনোবলসম্পন্ন 
হলে আল্লাহর উপর ভরসা করে বাই'আত হয়ে যাবে | যদি এ কারণে স্বামীর পক্ষ 
হতে কোন সমস্যা বা পেরেশানী আসে, তাহলে ধৈর্যের সাথে তা মুকাবিলা 
করবে | অস্থির ও দুশ্চন্তাগ্রস্থ হবে Al | যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা তাদের উপরই 
বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট এসে থাকে ৷ পরকালে এর জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে। 


স্বামী মাকরূহ তানযিহী কোন কাজের হুকুম করলে 


স্বামী যদি এমন কোন.কাজের হুকুম করে যা মাকরূহ তানযিহী, তাহলে স্ত্রী 
সাহস ও মনোবলসম্পন্ন হলে তা করা থেকে বিরত থাকবে | অন্যথায় স্বামীর 
আদেশ পালন করবে । আর যদি কোন পাপ কাজের আদেশ করে- যেমন 
যাকাত, ফরজ নামাজ ত্যাগ করার কথা বললো কিংবা গায়রে মাহরাম থেকে 
পরদা না করার কথা বললে, তাহলে তার এ হুকুম পালন করা হারাম এবং তার 
বিরোধিতা করা ফরজ 1 আর যদি কোন মুসতাহাব কাজ ত্যাগ করার হুকুম করো 
তাহলে তা পালন করা ওয়াজিব | | 

আত্মীয় বা শীশুড়ীর খিদমত 

স্বামী যদি বিশেষ কোন saa ছাড়া স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের কোন আত্মীয় বা 
অন্য কারো কোন জায়েয কাজ করাতে চায়, তাহলে তা তার উপর আবশ্যক 
নয়। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে কারো খাবার রান্না করে দিতে, কাপড় সেলাই করে 
দিতে কিংবা অন্য কোন কাজ করে দেয়ার নির্দেশ দিলো | তবে যুক্তিসঙ্গত কোন 
ওযর থাকলে স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী উক্ত কাজ করে দেয়া আবশ্যক । কেননা তা 
না করে দিলে স্বামী কষ্ট পাবে | আর স্বামীকে কষ্ট না দেয়াও তার দায়িত্ব | 

অনেকে স্ত্রীকে নিজের মায়ের শাসনাধীন ও অধীনস্ত বানিয়ে রেখে নিজেকে 
বড় সৌভাগ্যবান মনে করে এবং এজন্য স্ত্রীর উপর চলতে থাকে বিভিন্ন প্রকার 
জুলুম-নির্যাতন। স্মরণ রাখা উচিত যে, শীশুড়ীর Ruse করা স্ত্রীর দায়িত্ব aa | 
নিজে সৌভাগ্যবান হতে চাইলে নিজ হাতে মায়ের খিদমত করবে কিংবা তার 
খিদমতের জন্য চাকর-চাকরাণী নিয়োগ করবে । স্ত্রীকে মা-বাবার খিদমতে বাধ্য 
করার অধিকার স্বামীর নেই ।১ 


আইন এবং ভালোবাসা এক নয় | এখানে বলা হয়েছে আইনের কথা । আইন হলো শ্রী 
শধূমাতর WAT জন্য | স্পট অবগতির জন্য ৬৪ পৃঃ দ্রব্য | 


www.eelm.weebly.com 


PUTS ৪৪৬৪৯ ৪৪৫৭৯৯০৯৬০৯ ৪৯ক উ৯৯৪৯৯৪৯কক৯৮ক ৯৪০৬ তত তিক এক ৯৯৪৬৪৯এিক ঈ$ক$জ৯৯জক$কভত৯ক০ককউথ ০৯৯৪৯৬৪৯৯৯৯ PPPS 


স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কারো, কোন কাজ করে দিতে চায়- যেমন 
কাপড় সেলাই করে দেয়া ইত্যাদি- তাহলে সেই ব্যক্তি যদি সৎ ও দ্বীনদার হয় 
এবং কোন ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে কোন দোষ নেই। কিন্তু 
উক্ত ব্যক্তি সৎ ও দ্বীনদার না হলে এবং ফিৎনা সৃষ্টির আশংকা থাকলে তা জায়েয 
নেই | কেননা অনেক অসৎ চরিত্রের লোক সেলাইকারিনীর সেলাই দেখে দেখে 
চোখের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে | 


স্ত্রীর নিজস্ব মাল কোন বৈধ পথে খরচ করতে চাইলে স্বামী যদি নিষেধ 
করে, সে নিষেধাজ্ঞা পালন করা আবশ্যক নয় | কোন শরয়ী কারণে নিষেধ করলে 
ভিন্ন SAI | তবে স্বামী-স্ত্রীর আপোষে ঝগড়া ও মনোমালিন্য যেহেতু সুখের কথা 
নয়। তাই যা কিছু করবে যথাসাধ্য স্বামীর সাথে যোগাযোগ ও পরামর্শের 
ভিত্তিতে করা বাঞ্চনীয় ৷ 

অনেক পুরুষ দ্বীনদার না হওয়ার কারণে স্ত্রীর ভালো কাজকেও সহ্য করে 
Al স্ত্রী ভালো ও মহৎ কোন কাজ করতে চাইলে তাতেও বাধা প্রদান করে | এ 
ক্ষেত্রে দেখতে হবে, উদ্দিষ্ট কাজটি কোন পর্যায়ের | যদি তা জায়েয কিংবা 
মাকরূহ তানযিহী পর্যায়ের হয়, তাহলে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও বিশৃংখলা 
সৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার্থে স্বামীর আনুগত্য করাই সংগত | কিন্তু উক্ত কাজ ফরজ, 
ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পর্যায়ের হলে স্বামীর নিষেধাজ্ঞা বা বাধা 
প্রদান সত্তেও তা করা অপরিহার্য ৷ 

একটি জরুরী মাস'আলা 8 

স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদের মালিকানা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথক পৃথক । যে 
সব বস্তু ক্রয়-বিক্রয় এবং তাতে যে কোন হস্তক্ষেপের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্ত্রীর থাকবে, 
সেগুলোর মালিক স্ত্রী। আর যে সকল বস্তুতে উক্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্‌ স্বামীর 
থাকবে, সেগুলোর মালিক স্বামী ৷ 

স্বামী ও স্ত্রী একজনের মালের সাথে অপরজনের মাল মিশ্রিত হওয়ার ফলে 
যদি তা যাকাতের নেসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব 
হবে | সুতরাং স্বামী যদি এ কথা বলে স্ত্রীকে যাকাত আদায় করতে নিষেধ করে 
যে, আমি মালিক হওয়া আর তুমি মালিক হওয়া তো একই কথা, তাহলে 
কিছুতেই তার নিষেধাজ্ঞা গ্রহণ করবে না। কেননা যাকাত আদায়ে নিষেধ করা 
আল্লাহর হুকুমের খেলাফ। আর আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করে কোন মাখলুকের 
আনুগত্য করা যায় না। 
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স্বামীর উদ্দেশ্যে সাঙ্গ-সজ্জা গ্রহণ করা একটি সাওয়াবের কাজ ৷ স্বামীর 

বর্তমানে নারীদের অবস্থা হলো, স্বামীর সামনে তারা নোংরা অপরিচ্ছন্ন ও 
ময়লা কাপড়-চোপড় পরে থাকে | আর বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় আপাদ- 
মস্তক সুসজ্জিত হয়ে যায়.। কেউ স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করলে 
সমালোচনা শুরু হয়ে যায় যে, মেয়েটির লাজ-লজ্জা বলতে কিছু নেই- স্বামীর 
সামনে সে কেমন রূপচর্চা করছে! 

পরিতাপের বিষয়! যেখানে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা উচিত সেখানে তা 
নিন্দনীয় | আর যেখানে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা অনুচিত সেখানে তা প্রশংসনীয় | 
স্বামী যখন স্ত্রীর সাজ-সজ্জা কামনা করে তখন তা গ্রহণ না করার কি যুক্তি 
থাকতে পারে? 

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মহিলারা স্বগৃহে তো বাদী-দাসী ও গৃহপরিচারিকার 
ন্যায় অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকে | আর যখন কোন বিশেষ অতিথির আগমন 
ঘটে, তখন বিভিন্ন সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ নববধূ বনে যায়। 

প্রতিটি জিনিসের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে । আমার প্রশ্ন, ভালো 
কাপড়-চোপড় পরিধানের উদ্দেশ্য কি শুধু অন্যদেরকে দেখানো ? অদ্ভুত কাণ্ড! 
যাকে দেখানোর জন্য এ কাপড়-চোপড় ও সাজ-পোশাক তৈরি হয়েছে, যার 
টাকায় তৈরি হয়েছে, তার সামনে তা পরিধান না করে অন্যদের সামনে পরিধান 
করা হয়। বিষয়টি কিছুটা লজ্জাজনক হলেও সংশোধনের প্রয়োজনে বলতে হচ্ছে। 

আজকালকার স্ত্রীরা স্বামীর সাথে কখনও স্বতঃস্ফুর্তভাবে কথা বলবে না। 
তার সামনে ভালো কাপড়-চোপড় পরিধান করবে না । অথচ অন্যের গৃহে গেলে 
সুমিষ্টভাষী বনে যাবে, সুন্দর থেকে সুন্দরতম এবং উন্নত থেকে উন্নততর সাজে 
সজ্জিত হবে- এ কেমন কথা ? অর্থ খরচ করবে স্বামী আর উপভোগ করবে 


অন্যরা? 
একটি জরুরী ফতোয়া 
প্রশ্ন 3 মা-বাবার প্রতি লক্ষ্য করতে গিয়ে স্ত্রীর ভঘণ-পোষণের খরচ না দেয়া 
কিংবা তাতে সংকোচন করার শরয়ী হুকুম কি? 
উত্তর £ শরীয়ত যে বিষয়টিকে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে, তা পালনে মা-রাবা 
যদি বাধা হয়ে দাড়ায়, তাহলে তাদের কথা পালন করা জায়েয নেই। যেমন- 
কারো অর্থনৈতিক অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে মা-বাবার পেছনে খরচ করতে 
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গেলে তার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি কষ্ট পাবে, এমতাবস্থায় মা-বাবার পেছনে খরচ 
করে স্ত্রী ও.সন্তান-সম্ততিকে কষ্ট দেয়া জায়েয হবে A । 

অনুরূপ স্ত্রীকে মা-বাবার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা তার অধিকার স্ত্রী যদি 
উক্ত অধিকার বলে মা-বাবা থেকে পৃথক থাকতে চায়, আর মা-বাবা তাতে 
সম্মতি না দেয়, তাহলে মা-বাবার অসম্মতি সত্ত্বেও তাকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা 
করা ওয়াজিব | (ইমদাদুল ফাতাওয়া) 


এক মহীয়সী নারীর ঘটনা 


জনৈকা মহীয়সী রমণীর ঘটনা £ 

সে প্রতিরাত এশার নামাজের পর খুব সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতো । সুন্দর ও 
পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে হাতে, গলায় ও কানে অলংকার পরে এবং চোখে 
সুরমা লাগিয়ে এ অবস্থায় স্বামীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো, আমাকে আপনার 
প্রয়োজন আছে কি ? যদি সে বলতো, হা আছে! তাহলে সাথে সাথে তার কাছে 
শুয়ে যেতো | আর যদি বলতো, না আমার প্রয়োজন নেই, তখন সে বলতো, 
তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদতে মাশগুল 
হই ৷ স্বামীর অনুমতি লাভের পর সে পরিধেয় পোশাক ও অলংকার খুলে ফেলে 
সাদা কাপড় পরে গোটা রাত নির্জন ইবাদতে কাটিয়ে দিতো । 

চিন্তা করুন! উক্ত আল্লাহওয়ালা নারী রাতের এক অংশে কেমন সাজ-সজ্জা 
গ্রহণ করতো! আবার অন্য অংশে কেমন মোটা ও সাদা-মাটা কাপড় পরিধান 
করতো, সুসজ্জিত অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে অবশ্যই বলবে! এ আবার কেমন 
আল্লাহ ওয়ালা, যার কাছে সাজ-সজ্জার এমন গুরুত্ব! কিন্তু এটা তো আর কারো 
জানা নেই যে, এ সাজ-সজ্জা সে কেন গ্রহণ করছে? বস্তুত তার এ সাজ-সজ্জা 
গ্রহণ নফসের চাহিদা পূরণ করার জন্য ছিলো ali বরং স্বামীর উদ্দেশ্যে 
সাজ-সজ্জা গ্রহণ যেহেতু শরীয়তের নির্দেশ | তাই সে তা করতো | আর এ. 
উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা গ্রহণ BAN তো দূরের কথা বরং বিশেষ সাওয়াবের কাজ। 
. যেখানে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা শরীয়তের নির্দেশ, সেখানে তা সে 
যথাযথভাবে গ্রহণ করতো | কারণ, স্বামী স্ত্রীকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখার ইচ্ছা 
ব্যক্ত করলে, তার জন্য অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয নেই স্বামীর 
কোন চাহিদা যখন তার প্রতি থাকতো না, তখন আর তার কাছে সাজ-সজ্জার 
কোন গুরুত্ব থাকতো না। কেননা স্বামীর চাহিদা ছাড়া সাজ-সজ্জা গ্রহণ 
নিঃসন্দেহে প্রবৃত্তির অনুসরণ | বস্তুত আল্লাহওয়ালাগণ যে কোন কাজ করা ও না 
করার ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে 
কোন কিছু করেন না। 
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Se অধ্যায় 


স্বামীর আনুগত্য 

স্মরণ রাখা উচিত, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এমন এক স্থায়ী সম্পর্ক, যা নিয়ে গোটা 
জীবন অতিবাহিত করতে হয়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক সুখকর হলে, উভয়ের মাঝে 
অন্তরের মিল থাকলে এবং একজনের প্রতি অপরজনের পরিপূর্ণ মহব্বত ও 
ভালোবাসা থাকলে এর চেয়ে বড় নে'আমত পৃথিবীতে নেই i আল্লাহ না করুন 
উভয়ের মাঝে যদি অন্তরের অমিল হয়ে যায়, তাহলে এর চেয়ে বড় আযাব আর 
কিছু নেই | এজন্য যথাসাধ্য স্বামীর মন জুগিয়ে এবং তার মনোরঞ্জন করে চলা 
উচিত ৷ তার হাতের ও চোখের ইশারার উপর চলা উচিত। স্বামী সারা রাত হাত 
বেঁধে দাড়িয়ে থাকার আদেশ করলে তাতেই স্ত্রীর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ 
নিহিত । কেননা দুনিয়ার এ সামান্য কষ্টের বিনিময়ে পরকালে রয়েছে পরম 
সৌভাগ্য ও শান্তি৷ স্বামীর স্বভাব ও তবীয়তের খেলাফ কোন কাজ কখনও করা 
উচিত নয়৷ স্বামী রাতকে দিন বললে তাই মেনে নেয়া উচিত ৷. 

স্বামীর মেজাজ-তবীয়তের প্রতি লক্ষ্য রেখে তদনুযায়ী চলবে । তার 
মেজাজ-তবীয়ত লক্ষ্য করে চলাও তার আনুগত্যের অংশ । স্বামী যদি এখন 
হাসি-আনন্দ ও খোশ গল্পে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে স্ত্রীর তখন তাই করা উচিত। 
অন্যথায় হাসি-আনন্দ ও খোশ গল্প করা উচিত নয়। মোটকথা, স্বামীর 
মেজাজ-তবীয়ত যখন যেমন থাকবে, তখন তেমন করা আবশ্যক | 

মনে রাখবে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিছক শুধু মহব্বত ও ভালোবাসারই নাম 
নয়। করং মহব্বত ও ভালোবাসার সাথে সাথে স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা 
করাও স্ত্রীর দায়িত্ব ৷ স্বামীকে নিজের সমকক্ষ কিংবা সমমর্যাদার মনে করা খুবই 
অন্যায় কথা | 

স্বামী থেকে কিছুতেই কোন প্রকার খিদমত নেয়া উচিত নয়। স্বামী যদি 
মহব্বত ও ভালোবাসার আতিশয্যে কখনও স্ত্রীর হাত পা দাবিয়ে দিতে শুরু 
করে, তাহলেও তাকে তা করতে দেয়া উচিত AA | যেমন কারো মা-বাবা যদি 
এরূপ তার শারীরিক খিদমত করতে চায়, তাহলে কি সে তা পছন্দ করবে? 
অথচ স্বামীর মর্যাদা তো মা-বাবার চেয়ে অনেক বেশি | অতএব, কথা-বার্তা, 
চাল-চলন ও আচার-আচরণে স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা অত্যন্ত 
জরুরী বিষয় ৷ 


স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কিছু তার কাছে দাবী করা সমীচীন নয়। 
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ডাল-ভাত, চাটনি-রুটি যা কিছু মিলবে আপন ঘর মনে করে তাতে পরিতুষ্ট 
থাকবে | কখনও কোন কাপড়, অলংকার বা এ জাতীয় কোন বস্তু পছন্দ হয়ে 
গেলে যদি স্বামীর কাছে টাকা না থাকে তা কিনে দেয়ার আবদার করতে যাবে 
Al | এমন কি তা মুখ থেকেও বের করবে না এবং তার জন্য কোনরূপ আক্ষেপও 
‘করবে না। কারণ, স্বামীর ক্ষমতা না থাকা সত্তেও যদি তুমি তা চাইতে যাও, 
তাহলে সে দুঃখ পাবে এবং মনে মনে বলবে, আমার A অসময়ে আমার প্রতি 
তার কোন দরদ নেই । বরং স্বামীর সাধ্য ও ক্ষমতা থাকা সত্তেও তার কাছে 
কোন কিছুর আবদার করা হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা বাঞ্চনীয় ৷ স্বামী নিজের 
পক্ষ থেকে কোন প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞেস করলে তখন বলা যেতে পারে। 
নিজের থেকে চাওয়া উচিত নয়। কারণ, চাওয়ার দ্বারা মানুষ অন্যের দৃষ্টিতে 
খাটো হয়ে যায় এবং নিজের ওযনও কমে AN | 


স্বামী সফর থেকে ফিরে এলে কি করণীয় 


স্বামী যখন সফর থেকে ফিরে আসবে, সাথে সাথে তার মেজাজ-তবীয়ত 
জিজ্ঞেস করবে | তার অবস্থা সম্পর্কে খোজ-খবর নিবে | সেখানে কেমন ছিলো ? 
সুস্থ ছিলো কিনা, কোন কষ্ট হয়েছে কিনা ইত্যাদি। তার হাত্ব-পা জড়িয়ে ধরে 
গভীর মমতার সাথে বলবে, “আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে, আপনি ক্লান্ত হয়ে 
গেছেন ।” ক্ষুধার্ত থাকলে দ্রুত তার খাবারের ব্যবস্থা করবে | গরমের দিন হলে 
পাখা নেড়ে তাকে বাতাস করবে | মোটকথা, যা করলে সে আরাম ও শান্তি পায়, 
তাই করবে । টাকা-পয়সার কথা, কি এনেছে না এনেছে, টাকা-পয়সা কত 
এনেছে, জিনিস পত্রের ব্যাগ কোথায়- ইত্যাদি প্রশ্ন করতে যাবে না। সে নিজের 
পক্ষ থেকে বললে ভিন্ন কথা | এমন প্রশ্ন করতে যাবে না যে, উপার্জন তো অনেক 
করো, এত মাস পর এত অল্প টাকা নিয়ে কেন এসেছো? Bit কি কাজে ব্যয় 
করেছো? হা! উপযুক্ত সময়মত কখনও RAHJA! অবস্থায় সুন্দরভাবে 
কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করে নিলে ভিন্ন কথা | 


স্বামীর যে কোন জিনিস সানন্দে গ্রহণ 


স্বামী কোন জিনিস আনলে তা পছন্দ হোক বা না হোক সানন্দে গ্রহণ করা 
উচিত। এমন বলা উচিত নয় যে, এটা আমার পছন্দ হয়নি- এটা তুমি কি 
এনেছো? কারণ, এতে স্বামীর মন ভেঙ্গে যাবে এবং ভবিষ্যতে কখনও কিছু 
আনার আগ্রহ বোধ করবে না। আর যদি তার আনা জিনিসের প্রশংসা্করে তা 
a = s তাহলে স্বভাবতই তার অন্তর খুশী হবে 
বং ভবিষ্যতে আরো অধিক আনতে উদ্বুদ্ধ হবে। 
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aaa উপর ae হয়ে Bae SE আরা হর CRS | 
কখনও এ ধরনের বলবে না যে, এ পরিবারে এসে আমি কি পেলাম? সারা জীবন 
আমাকে দুঃখ-কষ্ট পেতে হলো | আমার মা-বাবাই আমার কপাল নষ্ট করেছেন, 
আমাকে এ বিপদে ফেলেছেন, অশান্তির আগুনে নিক্ষেপ করেছেন । 


এ জাতীয় অকৃতজ্ঞতাসুলভ কথাবার্তা বলার পর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর স্থান 
থাকতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ Wage আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন “আমি জাহান্নামে অনেক নারী দেখলাম ।” তখন 
এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, “হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা 
অধিক হওয়ার কারণ কি?” তিনি বললেন, “এরা অধিক লা*নত দেয় এবং স্বামীর 
অধিক না-শোকরী করে 1” সুতরাং চিন্তা করা উচিত যে, স্বামীর না-শোকরী 
করার পরিণতি কত ভয়াবহ। 


স্বামীর জিনিসপত্রের হেফাজত 


স্বামীর গৃহের রক্ষণাবেক্ষণে সদা যতুবান থাকবে । তার জিনিসপত্র, 
কাপড়-চোপড় অত্যন্ত যত্নের সাথে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবে | কামরা পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রাখবে, ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন হতে দিবে না। বিছানা পরিষ্কার পরিপাটি 
রাখবে | বালিশ ময়লা হয়ে গেলে গিলাফ পরিষ্কার করে ফেলবে কিংবা নতুন 
গিলাফ লাগিয়ে নিবে । স্বামী বলার পর তুমি এ সব করলে, তাতে তো কৃতিত্বের 
কিছু থাকলো না। হৃদ্যতা ও ভালোবাসার পরিচয় তো তখন হবে, যদি স্বামী বলা 
ছাড়াই নিজের পক্ষ হতে সবকিছু সযত্বে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখো । স্বামীর যে সব 
জিনিস তোমার কাছে আছে, সেগুলো WH করে রাখবে | স্বামীর কাপড়-চোপড় 
ময়ন্ থাকলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে ভাঁজ করে রাখবে 1 এলোমেলো করে 
রাখবে না৷ ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে নির্দিষ্ট স্থানে রাখবে | কখনও কোন কাজে বা 
কথায় চালাকি ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নিবে না। কখনও এমন কোন মিথ্যা বলবে 
না, যার কারণে তার কাছে তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। কেননা 
একবার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেলে ভবিষ্যতে তোমার সত্য কথায়ও সে আস্থা 
রাখতে পারবে A | 


স্ত্রীর অপরিণামদশীতার পরিণাম 


অনেক স্ত্রী নির্দ্ধিতা ও অপরিণামদর্শীতার কারণে এমন কথা বলে বসে, যার 
ফলে স্বামীর অন্তর বিগড়ে AR | স্বামীকে কখনও অবাঞ্ছিত কিছু বলে ফেলে 
আবার কখনও অবমাননাকর ও আক্রমণাত্মক ভাষায় যা ইচ্ছা তা বলে বসে। 
ক্রোধ ও উত্তেজনার বশে কর্কশ কথা-বার্তা উচ্চারণ করে স্বামীর অন্তরকে 
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করতে থাকে। W fa 

মনে রাখবে, স্বামীর অন্তর একবার বিগড়ে যাওয়ার পর দু'চার দিনের মধ্যে 
তার কাছে ক্ষমা চেয়ে অনুনয় বিনয় করে তাকে মানিয়ে নিলেও অন্তরের সে 
সম্পর্ক আর থাকবে না, যা পূর্বে ছিলো | হাজার অনুনয় বিনয় ও ক্ষমা প্রার্থনা 
করেও সেই পরিচ্ছন্ন অন্তর ও নির্ভেজাল ভালোবাসা আর পাওয়া যাবে না, যা 
পূর্বে ছিলো। কোন কথা হতে না হতেই তার স্মরণে এসে যাবে যে, এ তো 
সে-ই, যে অমুক অমুক দিন আমাকে এমন এমন বলেছিলো 1 

এজন্য স্বামীর সাথে খুবই চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগ করে চলবে | 
এর দ্বারা আল্লাহ ও তার রাসূল খুশী হবেন। নিজের দ্বীন ও দুনিয়াও সুন্দর সুখকর 
RA! | 

কখনও কোন কথায় বা কাজে একগুয়েমী করবে না? স্বামীর কোন কথা বা 
কাজ নিজের মনের খেলাফ হলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ না করে তাকে সুযোগ দিবে । 
পরে কখনও অনুকূল সুযোগ মত তাকে বুঝিয়ে বলবে | 

স্বামীর বাড়ীতে দুঃখ-কষ্টের জীবন অতিরাহিত করলেও তা কখনও মুখে 
উচ্চারণ করবে না। নিজের দুঃখ কষ্টের কথা তাকে বলতে যাবে না। সর্বদা 
হাসি-খুশীতে থাকবে৷ স্বামীর সাথে সকৃতজ্ঞ আচরণ করবে । তাহলে স্বামী দুঃখ 
পাবে না এবং তোমার এ মহৎ গুণের কারণে তার অন্তর সম্পূর্ণরূপে তোমার 
নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে | 


স্বামীর উত্তেজনার মুহূর্তে কি করণীয়? 


স্বামী কখনও অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ কালো করলে তুমিও তার সাথে মুখ ফুলিয়ে 
বসে থেকো না। বরং তোষামোদ করে, অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করে, ওযর-আপত্তি 
তোমার না হয়ে স্বামীর হয়, তাহলেও তার উত্তেজনার জবাবে তুমিও উত্তেজিত 
হয়ে যাবে না। বরং করজোড়ে নতি-স্বীকার করে তার কাছে ক্ষমা চাওয়াকে 
নিজের জন্য গর্ব ও মর্যাদার বিষয় মনে করবে | 

আর যদি ক্রুটি তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তো তোমার sha 
হয়ে মুখ ফুলিয়ে রাখা চরম বোকামি ও নির্বৃদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। এ জাতীয় 
আচরণের ফলেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের WAG, মন কষাকষি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি 
হয়। 
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স্বামী কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে গেলে তার মুখের উপর এমন কোন কথা 
বলা উচিত নয়, যার কারণে তার উত্তেজনা আরো বৃদ্ধি পায়। উত্তেজনার বশে সে 
ভালো মন্দ কিছু বলে ফেললে তা বরদাশৃত করে নিবে এবং জবাব দানে নিজেকে 
সম্পূর্ণ নিবৃত্ত রাখবে | সে উত্তেজিত হয়ে অবিরাম বলতে থাকলেও নিরবে শুনে 
TMA | উত্তেজনা অবদমিত হওয়ার পর দেখবে, সে নিজেই তোমার কাছে লজ্জিত 
s ভালোবাসা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি 
এবং ভবিষ্যতে কখনও তোমার প্রতি উত্তেজিত হবে a | আর যদি স্বামীর 
K. থাকো, তাহলে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি 
ঘটে এর শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে দাড়াবে তা বলা মুশকিল। 


পর নারীর প্রতি স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক থাকলে 


ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে স্বামীর প্রতি অপবাদ আরোপ. করে 
এরূপ বলা উচিত নয় যে, “অমুক নারীর সাথে তোমার অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। 
তার কাছে তোমার এত অধিক যাতায়াত কেন ? তার কাছে বসে বসে তুমি কি 
করো?” 

কারণ, স্বামী যদি তোমার আরোপিত অপবাদ থেকে পবিত্র হয়ে থাকে, 
তাহলে নিজেই ভেবে দেখো- তার দুঃখ ও কষ্টের পরিমাণ কতটুকু হতে পারে। 
আর যদি সে বাস্তবেই অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে থাকে, তাহলে মনে রেখো 
তোমার রাগের কারণে, বকা-ঝকা দ্বারা এবং তার উপর তোমার চাপ সৃষ্টি ও 
শক্তি প্রয়োগের ফলে তুমি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে! নিজে নিজে যদি স্বামীর সাথে 
মনের বিভাজন সৃষ্টি করতে চাও, তাহলে এরূপ করতে পারো । এভাবে সরাসরি 
তার SAI অপবাদ আরোপের ফলে তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটবে তো দূরের 
কথা বরং উভয়ের মাঝে তিক্ততাই শুধু বৃদ্ধি পাবে। এজন্য স্বামীর এ অভ্যাস 
পরিবর্তন করতে হলে হিকমত ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে । নিরবে, ঠাণ্ডা 
মাথায় ও অতি সতর্কতার AA তাকে বুঝানো অব্যাহত রাখবে | ফলে আল্লাহ 
যখন তাকে হেদায়েত করবেন, তার অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটাবেন | তখন সে 
তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে তোমার পরিপূর্ণ অনুগত হয়ে যাবে । আর যদি 
তোমার এ হিকমত ও কৌশলপূর্ণ পন্থা ও উপদেশ দান সত্ত্বেও তার অভ্যাসের 
পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে চরম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে থাকো | 
মানুধের কাছে প্রকাশ করে তাকে লজ্জিত ও অপমানিত করবে না। এজন্য তাকে 
পদানত করারও চেষ্টা করবে না। কারণ, এর ফলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে 
পারে। তার জিদ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ক্রোধের বশে সে পূর্বের তুলনায় আরো 
অধিক শুরু করে দিবে । যদি তুমি ক্রুদ্ধ-উত্তেঞজ্জিত হয়ে এবং লোকের সামনে 
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তাকে বকাবকি করে লজ্জা দাও, তাহলে সে তার এ বদ-অভ্যাস সম্পর্কে তোমার 
কাছে পূর্বে যা প্রকাশ করতো. তাও প্রকাশ করবে AT | ফলে তখন তোমার কেঁদে 
কেঁদে ফেরা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। 


স্বামীকে কাবু করার উপায় 


অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে সিংহ করে 
সৃষ্টি করেছেন। চাপ ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে কখনও কাবু করা সম্ভব 
নয়৷ পুরুষকে কাবু করার সহজ উপায় হলো, তার তোষামোদ করা, আনুগত্য 
করা, বিনয় ও ASS সাথে তার সামনে নিজেকে পেশ করা | ক্রোধ-উত্তেজনা, 
চাপ ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে বশে আনার চেষ্টা করা চরম নির্বুদ্ধিতা ও 
অপরিণামদশীতা ছাড়া কিছু নয়। এর অশুভ পরিণতি তৎক্ষণাৎ বোধগম্য না 
হলেও অচিরেই যখন স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে চিড় ধরবে এবং উভয়ের মাঝে 
মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে, তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবে। 


শ্বশুরালয়ে কিভাবে থাকবে? 


স্ত্রী স্বামীর পরিবারের লোকজনের সাথে অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিলে মিশে 
চলবে | যাবতীয় আচরণ-উচ্চারণ, চলা-ফেরা ও কথা-বার্তায় সর্বোচ্চ আদব ও 
শিষ্টাচার প্রদর্শন করবে | ছোটদেরকে (NE করবে, বড়দেরকে সম্মান করবে। 
নিজের কোন কাজ অপরের জন্য রেখে দিবে ll | নিজের কোন জিনিস অন্যের 
উপর নির্ভর করে ফেলে রাখবে AT | শাশুড়ী ও স্বামীর বোনেরা পরিবারের যে সব 
কাজ করতে পারে, তা করতে সংকোচ বোধ করবে না। বরং নিজে আগে বেড়ে 
তাদের থেকে নিয়ে করে ফেলবে | ফলে তাদের অন্তরে তুমি বিশেষ অবস্থান লাভ 
করবে এবং তোমার প্রতি তাদের মায়া-মমতাও বৃদ্ধি পাবে। 

ঘরে যে কোন দু'জনে একান্তে কথা বলার সময় তাদের থেকে দূরে অবস্থান 
করবে | কাছে থাকলেও দূরে সরে যাবে। দু'জনে কি বললো না বললো তা 
জানার জন্য পেছনে পড়বে না। তারা তোমার সম্পর্কে কিছু বলছে- এ জাতীয় 
অহেতুক ধারণা করতে যাবে না। 

এ দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে যে, শ্বশুরালয়ে যেন আদব ও শিষ্টাচার 
পরিপন্থী কোন কিছু তোমার থেকে প্রকাশ না পায়। সম্পূর্ণ নতুনঞ্জায়গা, নতুন 
পরিবেশে ও নতুন লোকজন হওয়ার কারণে প্রথম প্রথম তোমার মন না বসলেও 
মনকে বুঝিয়ে নিবে । সেখানে নিজ বাপের বাড়ির জন্য কান্নাকাটি করে ব্বিতকর 
অবস্থা সৃষ্টি করবে না। কারণ, যেখানের জন্য তোমার এ কান্নাকাটি, সেখানে 
যাওয়া মাত্রই তুমিই আবার আসার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে | 
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অহেতুক কথা-বার্তা বলতে যাবে না | যা বলবে ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা 
করে বলবে । নিজে এত অধিক কথা-বার্তা বলবে না, যা অন্যদের জন্য বিরক্তির 
কারণ হয়। আবার এমন নিরবতাও পালন করবে না যে, তোমার মুখ থেকে শব্দ 
বের করতে তোষামোদের প্রয়োজন হয়। কেননা এটাকেও মানুষ শিষ্টাচার- 
বিরোধী ও অহংকার মনে করে AMS | 


শ্বশুরালয়ে কারো কোন কাজ বা কথা তোমার মনের খেলাফ বা তোমার 
জন্য কষ্টদায়ক হলে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে তা স্বামীর কাছে বা অন্য কারো কাছে 
প্রকাশ করবে না। শ্বশুরালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ বাপের বাড়ীতে এসে মায়ের 
কাছে বর্ণনা করা এবং মা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করে জানতে চাওয়া বড়ই খারাপ ও 
নিন্দনীয় কাজ। এসব কারণেই স্বামীর পরিবার ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে মন 
কষাকষি ও ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয়। এছাড়া আর কোনই ফায়দা নেই। 
স্বামীর মা-বাবা যদি জীবিত থাকে এবং স্বামী তার উপার্জিত সমস্ত টাকা-পয়সা 
মা-বাবার হাতে দিয়ে দেয়, তোমার হাতে না দেয়, তাহলে এটাকে আপত্তিকর 
মনে না করে বরং তুমি তার প্রশংসা করবে । এমনকি তোমার হাতে দিতে 
চাইলেও তুমি তা গ্রহণ না করে শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতে দেয়ার পরামর্শ দিবে | জ্ঞান 
ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই । এর ফলে তাদের অন্তর তোমার ব্যাপারে 
কালিমামুক্ত থাকবে | এবং তোমার উপর এ অভিযোগ আরোপ করার সুযোগ 
থাকবে না যে, বউ তাদের ছেলেকে আপন আয়ত্তে নিয়ে গেছে। 


শাশুড়ী, ননদের সাথে সদাচরণ 


মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে নসব বা রক্ত সম্পর্কের সাথে সাথে 
শ্বশুরালয়ের সম্পর্কও বিশেষ গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন | এ থেকে স্পষ্ট হয়ে 
যায় যেঁ, শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পর্ক ও তাদের অধিকারের বিষয়টিও পারিবারিক 
জীবনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অংশ । তাই এক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সদাচরণ, উন্নত 
চরিত্র ও শিষ্টাচারের পরিচয় দেয়া আবশ্যক | 

শ্বশুর-শীশুড়ী যতদিন জীবিত থাকবে, তাদের খিদমত সেবাযতু এবং তাদের 
আনুগত্যকে নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় মনে করবে এবং এতেই নিজের 
সম্মান ও মর্যাদা নিহিত রয়েছে বলে বিশ্বাস রাখবে | শাশুড়ী ও নন্দদের থেকে 
পৃথক হয়ে যাওয়ার চিন্তা কখনও করবে না৷ কেননা শাশুড়ী ননদদের থেকে 
পৃথক থাকার চিন্তা করা মূলত তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করারই নামান্তর | 
নিজে চিন্তা করে দেখো, মা-বাবা তোমার স্বামীকে কত কষ্টে লালন-পালন 
করলেন, বড় করলেন, মানুষ বানালেন | এখন বার্ধক্য বয়সে তারা একটু আরাম 
ও সুখ- শান্তিতে থাকার জন্য ছেলেকে বিয়ে করালেন। অথচ ঘরে নতুন বউ 
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আসার সাথে সাথেই এ চিন্তা শুরু হয়ে.গেলো যে, ছেলে মা-বাবা ত্যাগ করে স্ত্রী 
নিয়ে পৃথক থাকবে | অতঃপর মা-বাবা যখন অনুভব করতে পারে, বউ ছেলেকে 
ফুসলিয়ে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চেষ্টা করছে, তখন শুরু হয়ে যায় 
বউ-শাশুড়ী ঝগড়া ও পারিবারিক বিশৃংখলা | 

তবে এ কথাগুলো সম্পূর্ণ নৈতিক ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। 
অন্যথায় শরীয়তের নির্দেশ তো হলো, স্ত্রীকে মা-বাবা, ভাই-বোন থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা, যা তার মৌলিক অধিকার স্ত্রী তার এ অধিকার বলে 
স্বামীর মা-বাবা থেকে পৃথক থাকার দাবী করলে স্বামীর জন্য উক্ত দারী পূরণ_ 
করা আবশ্যক বরং একসাথে থাকার ফলে যদি পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ ও দ্বন্দ 
কলহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তখন নৈতিকতার দাবীও এটাই যে, স্ত্রীকে 
মা-বাবা থেকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা । 
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AST SATA 
মহিলাদের রআপোষের্‌ ঝগড়া-বিবাদ 

মহিলাদের আপোষের ঝগড়া-বিবাদ অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে | একবার 
থাকে বহু দিন AAS | 

মহিলাদের আরেকটি বদঅভ্যাস হলো, যখন কোন কিছু নিয়ে কারো সাথে 
ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তখন প্রতিপক্ষের মৃত বাপ-দাদা, চৌদ্দপুরুষকে কবর থেকে 
উত্তোলন করে ছাড়ে | তবে পুরুষদের মধ্যে এ অভ্যাসটি অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু 
মহিলারা পূর্বের ঝগড়ায় উচ্চারিত যে কথাগুলো দ্বারা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে 
পারবে, পুনরায় ঝগড়ার সময় তা আওড়াতে থাকে । ফলে তাৎক্ষণিক ঝগড়ার 
বিষয় ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ-হওয়া সত্ত্বেও পূর্বের ঝগড়ায় উচ্চারিত কথাবার্তা উ্থাপনের 
ফলে অত্যন্ত জটিল রূপ ধারণ করে | বিশেষত পূর্বের কথাগুলোর তুলনাও যদি 
অন্তর বিদীর্ণকারী শব্দ ছারা হয়। আর এ বিষয়ে মহিলারা বড়ই পটু। এরা 
অপরকে আঘাত করার সময় তার প্রতি নিজের কৃত BANA ও অনুগ্রহের তুলনা 
এমন ভাষায় দেয় যে, তার কলিজা পর্যন্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় | 


নারী ও পুরুষের ক্রোধের পার্থক্য 


পুরুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে উত্তাপ ও উষ্ণতা বিদ্যমান । এজন্য তাদের 
উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে মারপিট, চিৎকার ও তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণ 
ইত্যাদির মাধ্যমে | পক্ষান্তরে নারীদের স্বভাব ও প্রকৃতি নিরুত্তাপ এবং তাতে 
শীতলতা বিদ্যমান । অধিকন্তু নারীরা অপেক্ষাকৃত অধিক লজ্জাবতী হয়ে থাকে 
ফলে তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ ঘটে না; যদিও তাদের 
ক্রোধ ও উত্তেজনা পুরুষদের তুলনায় কোন অংশে কম নয় | বরং পুরুষদের চেয়ে. 
অনেক গুণ বেশি | তারা এমন এমন ক্ষেত্রেও উত্তেজিত হয়ে যায়, যেখানে 
পুরুষদের উত্তেজিত হওয়ার চিন্তাও করা যায় না। কেননা বুদ্ধি ও চিস্তাশক্তি 
তাদের কম এবং অপরিণামদশীতা অনেক বেশি | ফলে তাদের ক্রোধ ও উত্তেজনা 
প্রকাশের CHAS অপেক্ষাকৃত বেশি। তাছাড়া চিৎকার ও বিকট আওয়াজে 
মাধ্যমে পুরুষদের যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তার তুলনায় শীতল ক্রোধ 
অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয় | শীতল ক্রোধের আগুন ধীরে ধীরে ধুমায়িত হতে থাকে | 
চিৎকার ও বিকট শব্দের দ্বারা ক্রোধ উত্তপ্ত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। কিন্তু শীতল 
ক্রোধের আগুন ধীরে ধীরে ধুমায়িত হয়ে তা মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হতে থাকে | 
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অতপর তা OKSA লাভ করে বিদ্বেষে পরিণত হয় | এজন্য বিদ্বেষের উৎস হলো 
ক্রোধ | ফলে এখানে দুটি অপরাধ- একটি ক্রোধ এবং অপরটি ক্রোধ থেকে সৃষ্ট 
বিদ্বেষ | আর কারো প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হলে তা আরো অনেক অপরাধের জন্ম 
দেয়। কেননা ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ না ঘটলে তার আগুন অন্তরে 
ধূমায়িত হতে থাকে | ফলে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন 
উত্তেজনাকর অবস্থা এবং তাকে আঘাত করার অনেক রকম ফন্দি-ফিকির। 
এজন্য ক্রোধ থেকে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, তা শুধু একটি অপরাধই নয় বরং বহু 
অপরাধের উৎস ও কারণ হয়ে দাড়ায় | নারীদের বিদ্বেষ যেহেতু শীতল ক্রোধ হতে 
সৃষ্ট, যা তাদের প্রকৃতিতে বিদ্যমান | ফলে নারীদের ক্রোধ পুরুষদের তুলনায় 
অধিক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হয়। পুরুষদের ক্রোধের উত্তাপ 
অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ার কারণে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়ে সাথে 
সাথে তা নিস্তেজ হয়ে যায় I. 


মহিলাদের আপোষের ঝগড়াকে কেন্দ্র করে অনেক সময় পুরুষদের মধ্যেও 
ঝগড়া-কলহ এমনকি রক্তপাত ও হানাহানি সৃষ্টি হয়ে যায়। এক মহিলার অপর 
মহিলার সাথে ঝগড়া হয়ে গেলে উভয়ে আপন আপন স্বামীর কাছে এমনভাবে 
ফুলিয়ে-ফাপিয়ে এবং সাথে আরো কিছু যুক্ত করে পেশ করে, যেন তারা 
প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর হয়ে উঠে। পুরুষদের উত্তেজনা তাৎক্ষণিক | ফলে 
ঝগড়ার বিবরণ শুনে তাদের মধ্যে এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, তা শুধু 
কথা-বার্তা ও তর্ক-বির্তকে সীমাবদ্ধ না থেকে একজন অপরজন থেকে প্রতিশোধ 
গ্রহণে উদ্যত হয়ে উঠে। ফলে সৃষ্টি হয়ে যায় পুরুষে পুরুষে রক্তপাত ও 
হানাহানি । | 

মহিলাদের আরেকটি অত্যন্ত ঘৃণিত অভ্যাস হলো একজনের সাথে 
অপরজনের ঝগড়া বাধিয়ে দেয়া | মহিলারা অপরের গীবত শেকায়েত, দোষচর্চা 
ও কুৎসা রটনায় খুবই TSV | অপরের দোষচর্চা ও কুৎসা রটনায় তারা যেমন 
মুখর থাকে, তেমনি অপরের কুৎসা ও দোষচর্চা শুনতেও অস্ত্যাধিক পছন্দ করে। 
তাদের অভ্যাসই হলো কার কি দোষ ক্রুটি আছে তার সন্ধানে লিপ্ত থাকা । 

বাইরে কোথাও থাকলে সেখান থেকে ঘরে পা রাখা মাত্রই এ অনুসন্ধানে 
লেগে যায় যে, কে তার সম্পর্কে কি বলেছে? যেন সে এরই অপেক্ষায় ছিলো | 
কেউ তার সম্পর্কে কোন কিছু বলেছে- এমন কিছু যদি শুনতে পায়, তখন তাকে 
আর বাধা দিয়ে রাখে কে ? তৎক্ষণাৎ কোমর বেঁধে ঝগড়ায় নেমে গেলো আর 
কি। 
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মনে রাখা উচিত, অপরের গীবত, দোষ-চর্চা ও কুৎসা রটনার ছারা-অনৈক্য 
ও বিশৃংখলাই শুধু সৃষ্টি হয়, পরস্পরের মধ্যে শক্রতার আগুনই শুধু TTA উঠে 
তাছাড়া অপরের গীবত ও দোষচর্চা করা ও শোনা একটি জঘন্য পাপ। পবিত্র 
কুরআনে গীবত সম্পর্কে কঠোর নিন্দাবাদ ঘোষিত হয়েছে । 


মহিলাদের একটি বদ অভ্যাস 


নারীর অভ্যাস হলো, অতি নগণ্য কোন বাহানা পেয়ে গেলে তা যুগ যুগ 
ধরে মনে রাখবে এবং তার শাখা-প্রশাখা বের করে তা সঞ্জীবিত করে রাখার 
চেষ্টা করবে | ফলে তার অন্তরে পুঞ্জীভূত দুঃখ ও ক্ষোভ দূর না হয়ে তা বিদ্বেষে 
পরিণত হয়ে তার আগুন প্রজ্ববলিত হতে থাকে । এমন কোন পরিবার নেই, 
যেখানে মহিলারা এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে মুক্ত আছে। মা-মেয়ের সংঘাত, 
li eek MAE I al 
তো কাজই হলো ভাবীর দোষ-ক্রুটি খুঁটে খুঁটে বের করে তার সাথে সংঘাতে 
লিপ্ত হওয়া | ৃ 

অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, প্রতিটি পরিবারে মহিলাদের পারস্পরিক 
ঝগড়া-বিবাদ ও সংঘাত-সংঘর্ষের মূল উৎস হলো, একজনের প্রতি অপরজনের 
অহেতুক ও ভিত্তিহীন সন্দেহ সংশয় | কারো সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ হওয়া 
মাত্র তার সত্যাসত্য যাচাই না করে ঝগড়া ও সংঘাতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া 
মহিলাদের একটি সাধারণ অভ্যাস। . 

ঘরে-ঘরে, KEN am a as 
কথা-বার্তা নিয়েই যত সব ঝগড়া-বিবাদ ও অনৈক্য-বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়। 
কোন্‌ আল্লাহর বান্দার এতটুকু সুযোগ হয় না যে, নিজের সম্পর্কে কোন কটুক্তি 
কানে” আসার পর মাঝখানের বর্ণনাকারী সূত্রটি বাদ দিয়ে সরাসরি 
কটুক্তিকারিনীকে জিজ্ঞাসা করে নেয়া যে, তুমি কি আমার সম্পর্কে এ ধরনের 
কোন কটুক্তি করেছো ? | 

ইসলামের বিধান তো হলো, যদি ভুমি গুনতে পাও, কেউ তোমার কোন 
গীবত, দোষচর্চা বা কটুক্তি করেছে, তখন তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করে নেয়া 
উচিত যে, তোমার পক্ষ হতে আমার বিরুদ্ধে আমার কানে এমন এমন কথা 
পৌঁছেছে | তখন উক্ত ব্যক্তিই তার যথার্থ জবাব দেবে | কথাটি যদি অবান্তর হয়ে 
থাকে, তাহলে আপোষের ভুল বুঝাবুঝির FSRA সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয়ে যাবে 

শোনা কথার উপর নির্ভর করে তার ভিত্তিতে হুকুম লাগিয়ে দেয়া কুরআনুল 
কারীমের নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী । এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা ছাড়া কিছুই 
নয় । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ 
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“হে মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বিরত থাকো i নিশ্চয় কতক 
ধারণা গুনাহ | আর তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং তোমাদের 
কেউ যেন কারো পশ্চাতে তার দোষচর্চা না করে।” (সুরা-হুজুরাত, আয়াত- ১২) 


রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন 
৫১০ এ Fh SU obi, ous 

SESS AIT হতে ভোমরা নিজেদেরকে নিই রাখার 
ধারণা নিকৃষ্টতম মিথ্যা 1” 

আমার (হযরত থানবী রঃ) গোটা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, 
শোনা কথা কদাচিৎই সত্য হয়ে থাকে । জনৈক জ্ঞানীর কথা, যে সব ঘটনার 
সাথে বর্ণনাকারীর কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই এবং বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা 
প্রশ্বাতীত, সে সব ঘটনাও তদন্ত করলে দেখা যাবে, বর্ণিত ঘটনাসমূহের এক 
চতুর্থাংশও সত্য নয়। অতএব, যে সমস্ত ঘটনার সাথে বর্ণনাকারীর স্বার্থের 
সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলো মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? —- 

পারিবারিক ঝগড়া-কলহ.ও সংঘাত-হানাহানি যেখানেই হচ্ছে, তার একমাত্র 
কারণ এ জাতীয় অসৎ নারীদের ভিত্তিহীন বর্ণনা ও কথা-বার্তা । এরা অপরের 
কাছ থেকে সামান্য কিছু শুনে তার সাথে নিজের পক্ষ থেকে আরো কিছু যুক্ত. 
করে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে, ফুলিয়ে-ফীপিয়ে বর্ণনা করে | ফলে 
শ্রবণকারী নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয় যে, অমুক আমার বিরোধিতায় তৎপর | 
অতঃপর উক্ত অহেতুক ধারণাপ্রসৃত কথার সাথে সে নিজে আরো কিছু মাত্রা যুক্ত 
করে নেয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক কলহ ও সংঘ্যুতের ক্ষেত্র তৈরি হয়ে 
যায়। 

এর দৃষ্টান্ত যেমন, এক ব্যক্তি রাতে গভীর অরণ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলো এবং 
তাকে বাঘে খেয়ে ফেলবে এ আশংকা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেলো | অতঃপর 
সে বনের মধ্যে কোন একদিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দূরের 
একটি গাছকে সে বাঘ কল্পনা করলো | অতঃপর উক্ত কল্পনা আরো সুদৃঢ় হয়ে 
কাল্পনিক বাঘের হাত-পা, মাথা পরিদৃষ্ট হতে লাগলো এবং তার কাছে তা বাস্তব 
বাঘে পরিণত হয়ে সে বাঘ আতংকে চিৎকার জুড়ে দিলো । অথচ বাস্তবে এখানে 
একটি গাছ ছাড়া কিছুই- নেই | সবই তার চিন্তা ও কল্পনার ছবি Ta | 
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অনুরূপ মহিলারা যখন কোন কিছু শুনতে পায়, তখন তাতে নিজের পক্ষ 
হতে "আরো নতুন নতুন সংযোজনের চেষ্টায় লেগে যায় | প্রথমত কিছু সংযোজন 
হয় বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে | অতঃপর যার কাছে বর্ণনা করা হলো, সে যেহেতু পূর্ব 
থেকেই সুযোগের সন্ধানে থাকে, তাই এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে 
পূর্বের সমস্ত কথাকে পুনরুজ্জীবিত করে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত এ কথাসমূহকে 
বাস্তবে রূপ দেয় | ফলে পারস্পরিক ঝগড়া সৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। 
_. মহিলাদের তো স্বচক্ষে দেখা কথা-বার্তাও বিশ্বাসযোগ্য নয় । অধিকাংশ 
মহিলা নিজের ননদ ও ভাসুরদের যে কোন কাজকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে গাল 
ফুলিয়ে রাখে | অতঃপর যখন তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় যে, “তুমি যে 
বিষয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে আছো, তা এরূপ নয় | তুমি ভুল ধারণা করেছো 1” তখন সে 
বলে, “আমি কি শিশু ? কিছুই কি বুঝি না ? অমুক কাজ আমাকে উত্ত্যক্ত করার 
জন্যই করা হয়েছে।” তাকে হাজারো বুঝানো হোক না কেন, তার মাথায় 
একবার যা ঢুকেছে, তা তার মাথা হতে বের করার সাধ্য কারো থাকে না। 
অতঃপর এ কাল্পনিক কারণকে পুঁজি করে তার জিদের উপর জিদ চলতে থাকে 
এবং সামান্য বাহানাতেই নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায়। অতঃপর 
উভয়পক্ষ হতে শুরু হবে নিন্দা, দোষচর্চা ও কুৎসা রটনা | এবং একজন 
অপরজনের দোষ তালাশে এবং একজন অপরজনকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনই 
কসুর করবে না। এ সবই ক্রোধ ও উত্তেজনার অশুভ পরিণতি । ক্রোধ ও 
উত্তেজনার কাছে মহিলারা পরাস্ত হয়ে যায়। 


দেবর ও এতীম ভাই-বোনের প্রতি ভাবীর নির্যাতন 


অন্যকে সময় দেখা যায়, পরিবার প্রধান মৃত্যুবরণ করার সময় বড় 
ছেলে-মেয়েদের সাথে ছোট না-বালেগ সন্তানও রেখে যায় | যাদের প্রতিপালনের 
দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় বড় ভাইদের উপর | বড় ভাইয়ের সূত্রে তাদের উপর 
ভাবীরও FSS এসে যায়। ছোটদেরকে যেহেতু একই ঘরে থাকতে হয়, এ 
সুবাদে তাদের সার্বিক তত্বাবধানের দায়িত্‌ সাধারণত মহিলাদের হাতেই থাকে | 
বড় ভাই বাইরে থাকার সুযোগে তাদের প্রতি ভাবীর বিদ্বেষ ও শত্রুতার 
বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে | কারণে অকারণে তাদের উপর চলতে থাকে দৈহিক 
নির্যাতন ও অকথ্য গালাগাল | তাদেরকে পেট ভরে খাবার না দেয়া, তাদের 
কাপড়-চোপড় ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খবর না রাখা, তাদের সাথে 
চাকর-চাকরানীর চেয়েও নিকৃষ্ট আচরণ করা ইত্যাদি বর্তমান যুগের ভাবীদের 
নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ৷ এরা তাদের উপর নানাভাবে নির্যাতন চালিয়েও স্বস্তি 
বোধ করে A | বরং তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা তাদের বড় ভাইয়ের কান ভারী করতে 
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| মোটকথা, ভাবীর পক্ষ হতে এ অসহায় এতীমদের উপর এমন অমানবিক 
নির্যাতন চলতে থাকে, যা কল্পনা করলে গা শিউরে Bes | 


আমি পুরুষদেরকেও বলছি। অসহায় এতীমদের প্রতি নিজেও যত্নবান হবে | 
তাদের প্রতিপালন ও তত্ত্বাবধানে বিন্দুমাত্র ক্রটি করবে না। স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত 
হয়ে তাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে যাবে না তাদের বিরুদ্ধে স্ত্রী কোন 
অভিযোগ করলে তা সুনিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে নেয়ার মত কোন কারণ নেই। 
কারণ, একথা সুপ্রমাণিত যে, ভাবী দেবরদেরকে নিজের প্রতিপক্ষ মনে করে 
তাদের উপর শত্রুতা উদ্ধারে সচেষ্ট থাকে 1 সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে তার 
অভিযোগের কি বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে! 


আমি তো বলি, এ সকল ক্ষেত্রে পুরুষের উচিত স্ত্রীকে শুনিয়ে দেয়া যে, 
“আমার ছোট ভাই-বোনের বিরুদ্ধে তোমার সত্য অভিযোগও আমার কাছে 
মিথ্যা হিসাবে গণ্য হবে ।” অবশ্য আমার (হযরত খানবী (র)) এ কথাগুলো 
সকল পুরুষদের ক্ষেত্রে নয়। অনেক পুরুষ তো এমন আছে, যারা সত্যিকার 
অর্থেই পুরুষ | যারা এ সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ ধৈর্য, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 
CAL | যারা এতীম ভাই-বোনদের ভাবীর সাথে AX অবস্থানকে নেকড়ে-বকরীর 
সহ অবস্থানের ন্যায় মনে করে। কারণ, নেকড়ে ও বকরী এক জায়গায় অবস্থান 
করলে নেকড়ের দিক হতে বকরীর উপর আক্রমণ হবেই | এমন মনে করার 
কোনই কারণ নেই যে, নেকড়ে বকরীর প্রতি দয়া ও. অনুগ্রহ করে তাকে ছেড়ে 
দিবে। 

স্ত্রীর কথায় পড়ে ছোট এতীম ভাই-বোনদেরকে কষ্ট দেয়া চরম অন্যায় | 
জনৈক জ্ঞানী যথার্থই বলেছেন যে, “এতীম ছেলে-মেয়েরা তো জীবিতদের 
অন্তর্ভুক্তই AT | আপন মা-বাবার মৃত্যুর সাথে সাথে জ্জারাও মৃত হয়ে গেছে।” 
সুতরাং মৃতকে আঘাত করা কি কোন বাহাদুরীর কাজ? তাদের প্রতি যদি 
সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো, তবুও তাদের মৃত প্রাণ জীবনের স্পন্দন 
অনুভব করবে না। দু'টি শিশুকে মুখোমুখী বসাও, যাদের একটি এতীম এবং 
অপরটি এতীম নয়। অতঃপর তাদের সামনে যে কোন একটি বস্তু রেখে বলে 
দেখো, যে আগে উঠিয়ে নিবে, জিনিসটি তাকে দেবো । পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা 
যায় যে, এতীমের হাত উক্ত বস্তুর প্রতি ধাবিত হবে না। কারণ এটাই যে, তার 

অন্তরে প্রাণের স্পন্দন নেই | 


পারিবারিক ঝগড়া হতে আত্মরক্ষার উপায় 


এক. স্বামীর উচিত স্ত্রীর কথার উপর নির্ভর না করা এবং Hae উচিত 
স্বামীর কাছে এমন কোন কথা না বলা, যা শুনে স্বামী উত্তেজিত হয়ে যেতে 
পারে। 
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দুই, যখন পরিবারের কারো সম্পর্কে কোন অভিযোগ শুনবে, vän মনে 
করে নিবে, অভিযোগকারী একটি সত্যের সাথে দশটি মিথ্যার সংযোগ 
ঘটিয়েছে। 
একটি অন্যায় কাজের প্রতিবিধান করতে একটি অন্যায় দ্বারা । অথচ অপরের 
থেকে শোনা কথার উপর নির্ভর করে এখন তোমাকে একটি অন্যায়ের বিনিময়ে 
দশটি অন্যায় করতে হবে | তাহলে ব্যাপারটি এমন হলো যে, কেউ তোমার এক 
পয়সা ক্ষতি করলো, বিনিময়ে তুমি তার দশ পয়সা ক্ষতি করে বসলে | অতঃপর 
যখন তা আদালতে যাবে, তখন দেখা যাবে, এক পয়সার ক্ষতির বিনিময়ে তার 
দশ পয়সা ক্ষতি করার কারণে উল্টো তুমিই আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছ। 

যেমন কারো সম্পর্কে শুনলে যে, সে তোমার কোন একটি দোষচর্চা STATE | 
তখন তুমিও তার একটি দোয়চর্চা করে প্রতিশোধ নিয়ে নিলে । এটা তো বিনিময় 
হয়ে গেলো | এখানে যদি মেনেও নেয়া হয় যে, সম্পূর্ণ সমান সমান প্রতিশোধ 
হয়ে গেছে, তাহলে সেটা হবে পরিমাণের দিক থেকে সমান | কারণ, প্রতিপক্ষের 
একটি দোষচর্চার বিনিময়ে তুমিও একটি দোষচর্চা করলে । কিন্তু এ কথার কি 
নিশ্চয়তা আছে যে, তোমার এ প্রতিশোধ গ্রহণ গুণগত দিক থেকে অধিক হবে 
না, কিংবা ভবিষ্যতে আধিক্য লাভ করবে না? সাধারণত দেখা যায় , কারো 
সম্পর্কে অন্তরে একবার খারাপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেলে তার প্রতি 
প্রতিশোধমূলক আচরণ করেও মানুষ স্বস্তি পায় না৷ বরং পূর্বানুরূপ খারাপ ধারণা 
তার অন্তরে থেকেই যায় | উপরন্তু তা থেকে জন্ম নেয় বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা । যা 
গুণগত দিক থেকে দৌষচর্চার তুলনায় অনেক অনেক বেশি নিকৃষ্ট । হিংসা 
সম্পর্কে”্হাদীসে বর্ণিত রয়েছে- “হিংসা নেক আমলসমূহকে এমন ভাবে নিঃশেষ 
করে ফেলে, যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ফেলে |” 

সুতরাং প্রতিপক্ষের দোষচর্চার বিনিময়ে তোমার অন্তরে যে হিংসা ও বিদ্বেষ 
সৃষ্টি হলো, তা তো গুণগত দিক থেকে অনেক অনেকগুণ বেশি জঘন্য | কেননা 
তা তোমার যাবতীয় নেক আমলসমূহকে নিঃশেষ করে ফেলবে | পক্ষান্তরে দোষ 
চর্চাকারীর অবস্থা তো এরূপ FA | এখানে অবশ্যই বিবেক খরচ করে কাজ করা 
উচিত ৷ নফস্‌ ও প্রবৃত্তির বিপরীত চিন্তা করা উচিত। কারণ, যদি একটি গীবত 
ও দোষচর্চার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমার অন্তরে দোষচর্চাকারীর প্রতি হিংসা 
ও বিদ্বেষ বাসা বেঁধে বসে, তাহলে তা তোমার জন্য কেমন দুর্ভাগ্যজনক হবে! 

পারিবারিক ঝগড়া-কলহ থেকে আত্মরক্ষার আরেকটি সহজ উপায় হলো, 
একাধিক পরিবার বা একাধিক ব্যক্তি একই বাড়ীতে একসাথে না থাকা । 
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= 30 ফিৎনা-ফাসাদ 


সৃষ্টি হয়। 
মহিলাদের জন্য একটি জরুরী উপদেশ 


পিত্রালয়ে গিয়ে কিছুতেই স্বামীর বাড়ির দুর্ণাম করবে না। এমনকি 
চিগ্ি-পত্রের মাধ্যমেও নয় | কেননা এমন অনেক দুর্ণাম আছে, যার কারণে গুনাহ 
হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। স্বামীর বাড়ীর দুর্ণাম করা ধের্য ও সহনশীলতার 
পরিচায়ক নয় | এর কারণেই অধিকাংশ সময় উভয় পক্ষে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। 

অনুরূপ স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে নিজের পিত্রালয়ের প্রশংসা করা কিংবা তা 
নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। অযথা পিত্রালয়ের পক্ষপাতিতৃও করতে যাবে 
না। এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নিজেই হবে। তাছাড়া এটা সুস্পষ্ট অহংকার 1 আল্লাহ 
অহংকারকারীকে পছন্দ করেন না। উপরন্তু স্বামীর বাড়ীর সকলে বলবে, মহিলাটি 
তার স্বামীকে ও আমাদেরকে তুচ্ছ মনে করে | ফলে তাদের কাছে তোমার কোন 
মর্যাদা থাকবে না। হাদীস শরীফে আছেঃ 


Fear of তা or ar as 


JUO 0 

“যে মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে 
ati | 

স্মরণ রাখবে, যতক্ষণ না তুমি স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে, ততক্ষণ 
ALT মহান আল্লাহ তোমার কোন ইবাদত কবুল করবেন না | আল্লাহ চান, fafa 
যখন তার কোন বান্দার মাধ্যমে তোমাকে কোন নে'আমত দান করেন, তখন 
ভুমি যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতার সাথে সাথে উক্ত বান্দারও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো | 

আল্লাহর এমন. অনেক বান্দীও আছে যারা স্বামীর ছোষ্ বড় যে কোন 
জিনিসকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে। স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় সদা সচেষ্ট 
থাকে | তার সামনে অবনত শির হয়ে থাকাকে নিজের জন্য গর্বের বিষয় মনে 
করে। 
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SIN অধ্যায় 


গৃহের আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম স্ত্রীর দায়িত্বে 


গৃহের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব স্ত্রীর । রাসূলুল্লাহ ছাল্রান্াহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন £ 


SAI PSY 179% FID তন 
"৫০ yi ৯৪ Lots, Gnas Gn gle sz] ill 
‘স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তান-সন্ততির দায়িত্বশীল | তাদের সম্পর্কে তাকে 

কৈফিয়ত দিতে হবে 1” 
অনেক মহিলা গৃহের কাজ-কর্ম করাকে নিজের জন্য অপমানের বিষয় মনে 

TTA | ঘরের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করে। হাদীসে 

আছে, স্ত্রীরা হলো ঘরের দায়িতৃশীল। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে 

পরকালে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে । ঘরের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না 
করার কারণে ঘর নষ্ট হতে থাকে । ঘরের আসবাবপত্র চুরি হয়। ঘরের প্রতি 
খুবই যতুবান হওয়া আবশ্যক | ঘর অপরের উপর ছেড়ে দেয়া কখনও সমীচীন 
নয়। 

সাধারণত মহিলারা মনে করে, তাদের দায়িত্ব শুধু খাবার পাকানো, রাতে 
বিছানা বিছানো, স্বামীর কাপড়-চোপড় ধোপার নিকট হিসাব করে দেয়া, হিসাব 
করে নেয়া এবং তা সযত্বে বাক্সে রেখে দেয়া | 

দায়িত্ব যেন শুধু স্বামীকে খাবার প্রস্তুত করে দেয়া, ছোট ছেলে-মেয়ে থাকলে 

তাদেরকে পায়খানা পেশাব করানো | আর এটাও তখন, যদি ছোট ছেলে-মেয়ে 

রাখার জন্য ঘরে চাকর-বাকর না থাকে এবং তার উপর বাধ্যবাধকতা থাকে | 
অন্যথায় এ খবরও রাখতে রাজী নয় যে, বাচ্চা কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কি 
খেয়েছে না খেয়েছে | আর যদি খাবার পাকানোর চাকরানী থাকে, তাহলে আর 
তাদেরকে দেখে কে? তখন তারা চুলার খবরও রাখে না। ফলে চাকরাণী হয়ে 
যায় ঘরের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী | সে যা খুশী তা-ই করে। কেউ তাকে 

নিয়ন্ত্রণ করার থাকে ali মোটকথা, স্বামীর কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা ও 

আসবাবপত্রের প্রতি মহিলাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না। | 
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অনেক মহিলা Gon হণ করতে দিয় ঘরের যাবতীয় কাজ-করম 
A a নী 
সম্পদ ও আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করা স্ত্রীর উপর ফরজ স্ত্রী যদি তাসবীহ্‌ ও 
জায়নামাজ নিয়ে বসে থাকে, তাহলে উক্ত ফরজ আদায়ে ব্যাঘাত ঘটবেই। 
ফরজে ব্যাঘাত ঘটিয়ে নফল ইবাদত ও তাসবীহ্‌ পাঠের কি মূল্য থাকতে পারে ? 
দ্বীনদারী করবে ভালো কথা | কিন্তু তা করতে গিয়ে ঘরের কোন খোজ-খবরই না 
রাখা সীমালংঘন ছাড়া আর কি হতে পারে ? নফল নামাজ, নফল রোজা ও 
তাসবীহ্‌ পাঠ ইত্যাদি যদি করতে হয়, তাহলে তা এমনভাবে করা উচিত যেন 
ঘরের MRS পালনে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে ৷ গৃহের দায়িত্ব পালন করাও 
দ্বীনের কাজ এবং তাতেও সাওয়াব কোন অংশে কম নয় | তবে শর্ত হলো, যদি 
এ নিয়তে করা হয় যে, ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা আল্লাহ 
আমার উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন, আমি আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন 
করছি। তবে গৃহের কাজ-কর্মে এমন নিমগ্নও "হবে না যে, দ্বীনের প্রত্যক্ষ 
হুকুম-আহ্কাম পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সব কিছুর মধ্যে ভারসাম্য থাকা 
উচিত। 
AITA | এমন কী প্রয়োজন যে, আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতে হলে তাসবীহ্‌ ও 
জায়নামাজ নিয়ে বসতে হবে ? হাদীস শরীফে আছেঃ 
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অথচ তাসবীহ্‌ ও জায়নামাজ তো সর্বদা সাথে রাখা সম্ভব নয় 1. তাহলে বুঝা 
গেলো, আল্লাহর জিকিরের জন্য তাসবীহ, জায়নামাজ কিংবা অন্য কিছু থাকা শর্ত 
নয়। বরং যে কোন সময় যে কোন অবস্থায়ই তা করা যেতে পারে। 

অনেকে মনে করতে পারে, নিয়তের কারণে দুনিয়াও যখন দ্বীন হয়ে যায়, 
তাহলে আর নামাজ-রোজা ও ইবাদত-বন্দেগীর কি প্রয়োজন ? স্বামীর জন্য 
খাবার পাকানো, গৃহের কাজ-কর্ম করাই তো যথেষ্ট । কারণ, সঠিক নিয়তের 
কারণে এগুলোই তো দ্বীন হিসাবে গণ্য । এর জবাব হলো, উল্লিখিত কাজসমূহ 
এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বীন হলেও সত্ত্বাগতভাবে দ্বীন নয়। অথচ নামাজ, 
রোজা ইত্যাদি সর্ত্বাগতভাবেই দ্বীন ৷ দ্বীনের অংশ হিসাবেই সেগুলো শরীয়ত 
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কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। অতএব, পারিবারিক কাজ-কর্ম কখনগু“নামাজ, 
রোজা ইত্যাদির স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। 

অনেক মহিলা এটাকেই বড় ইবাদত ও JIM মনে করে যে, সে গৃহের 
প্রতিপালন করছে এবং গৃহের আভ্যন্তরীণ সকল দায়িত্ব পালন করছে। সুতরাং 
মূর্খতা বই কিছু নয়। | 

মনে রাখবে, নামাজ, রোজা ইত্যাদি আপন সত্ববাগতভাবেই দ্বীনের মৌলিক 
অংশ এবং দ্বীন হিসাবেই তা শরীয়ত কর্তৃক স্বীকৃত | পক্ষান্তরে গৃহের কাজসমূহ 
সত্ববাগতভাবে দ্বীন নয়; বরং দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত তার আনুষঙ্গিক বিষয় । অতএব, 
তা কখনও দ্বীনের মৌলিক অংশসমূহের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। কোথায় 

প্রশ্ন হতে পারে, নিয়তের অর্থ কি? যার কারণে পারিবারিক কাজ-কর্ম সমূহ 
দ্বীনের অংশে পরিণত হয়ে যায় ? নিয়তের অর্থ হলো, স্ত্রী স্বামীর জন্য যা কিছু 
প্রতিপালন করা ইত্যাদি- সব এ নিয়তে করবে যে, দ্বীন ও শরীয়ত স্বামীর জন্য 
স্ত্রীর উপর যে দায়িত্‌ ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, সে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন ATK | ফলে তার দুনিয়াবী কাজসমূহও দ্বীন হিসাবে পরিগণিত হয়ে 
যাবে। 


চাকরানী থাকা সত্তেও নিজে কাজ করা উচিত 


আল্লাহ তা'আলা যাকে চাকরানী রাখার তাওফীক দিয়েছেন, তারও উচিত 
সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে বসে না থেকে পরিবারের কিছু কিছু কাজ করা | এটা মোটেই 
শোভনীয় নয় যে, দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা পালংয়ের উপর গড়াগড়ি করবে এবং 
কোন কাজে হাতও স্পর্শ করাবে Al | কেননা এর ফলে অলসতা চেপে বসবে, 
কাজের অভ্যাস ছুটে যাবে এবং পরমুখাপেক্ষী হতে অভ্যস্ত হবে । নিয়মিত কিছু 
কিছু কাজ করলে অলসতা চেপে বসবে না, কাজের অভ্যাসও থেকে যাবে, 
সর্বোপরি স্বাস্থ্যও অটুট থাকবে | হাদীস শরীফে আছে ঃ 
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সাহস ও মমোবলের দাবী তো এটাই যে, গৃহের যাবতীয় কাজ-কর্ম 
সম্পাদনে নিজে সম্পূর্ণ সচেতন থাকবে | চাকর-চাকরানী থাকলে তাদেরকে দিয়ে 
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নিজ তত্বাবধানে কাজ saa) কিছু কিছু কাজ নিজ হাতে করবে । প্রাত্যহিক 
কিছু সময় নির্ধারণ করে রাখবে নফল ইবাদত, জিকির-আজকার ও আপন 
প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করার জন্য ৷ পারিবারিক অতিরিক্ত কাজের চাপে যদি 
পৃথক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে চলা-ফেরা, উঠা-বসা ও 
কাজ-কর্মের মধ্যেই আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে | 

নিজ হাতে কাজ করলে নিজেরই ফায়দা । যেমূন- খাবার পাকানো; 
তরি-তরকারী কাটা, মশলা পেষা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, সন্তান লালন-পালন 
করা ইত্যাদি। এর দ্বারা স্বাস্থ্য অটুট থাকে, রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করতে পারে 
না। আলহামদুলিল্লাহ! আমার পরিবারে ঘরের যাবতীয় কাজ-কর্ম আমার স্ত্রী 
নিজ হাতে STA | কোন কাজে কারো উপর নির্ভর করে থাকে না। বড় কোন 
ঝামেলাপূর্ণ কাজ করলে হয়তবা কিছু বখশিশ্‌ দাবী করে। তবে স্ত্রী যদি 
পরিবারের কঠিন কোন কাজও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সানন্দে করে ফেলে, তাহলে 
ভিন্ন কথা ৷ কিন্তু নিপীড়নমূলক শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর কঠিন কোন কাজ 
চাপিয়ে দেয়া চরম নির্দয়তা | 

মহিলারা এমনিতেই সব সময় গৃহে আবদ্ধ থাকে। তাই প্রাত্যহিক নিয়মিত 
কিছু শারীরিক পরিশ্রম যদি না করে, তাহলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে । শরীরে 
মেদ-ভুঁড়ি জমে যাবে | বহুমুখী, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং নিয়মিত 
ডাক্তার-কবিরাজ ও গুমধ-পথ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে JÄI | লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, 
যে সমাজে এখনও নিজে পরিশ্রম করার নিয়ম চালু আছে, সেখানে মানুষের স্বাস্থ্য 
ভালো, বিভিন্নমুখী.রোগ-ব্যাধিতে তারা আক্রান্ত নয়। তাদেরকে চিকিৎসকের 
অতিরিক্ত. শরণাপন্ন হতে হয় না। আল্লাহ তা'আলা সে সব নারীকে সঠিক বুঝ 
দান করুন, যারা আপন গৃহের কাজ কর্মে হাত গুটিয়ে অপরের উপর নির্ভর করে 
বসে থাকে । কারণ, এর দ্বারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হলো | দ্বীন তো 
নষ্ট হলো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালন না করার কারণে এবং দুনিয়া 
নষ্ট হলো স্বাস্থ্যের ন্যায় মহা সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে | 

অধিকাংশ মহিলাকে দেখা যায়, ঘরের আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড় 
রক্ষণাবেক্ষণেও চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়। ঘরের কাপড়-চোপড় ধোপাকে 
দেয়ার সময় গুণে দেয়ার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজী নয়! ধোপার বিশ্বস্ততা 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাকে দেয়ার সময় হিসাব করে দেয় না এবং তার 
থেকে নেয়ার সময় হিসাব করে নেয় না। ফলে কাপড় দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে ধোপা 
যা ইচ্ছা তাই করে। 


আর যে সব মহিলা ঘরের জিনিসপত্র ও কাপড়-চোপুড়ের প্রতি যত্নবান, 
তারা CHATS কাপড় দেয়া নেয়ার সময় হিসাব রাখলৈও ঘরের বাইরে দেয়ালের 
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কোথায়ও কয়লা দ্বারা দাগ কেটে কাপড়ের সংখ্যা লিখে রাখাকেই যথেষ্ট মনে 
করে | আমার জানামতে এক বাড়ীতে কয়লা দ্বারা এরূপ দাগ কাটার কারণে 
সম্পূর্ণ দেয়াল কালো হয়ে গিয়েছিলো | দেয়ালের এ দাগের কি নির্ভরযোগ্যতা 
আছে ? সামান্য হাত লাগলে তা মুছে যেতে পারে । কিংবা দু'একটি দাগ ধোপা 
ASAT কমাতে বাড়াতেও পারে | ফলে ধোপা যা দাবী করবে, সে পরিমাণ 
কাপড়েরই পারশ্রমিক দিতে হবে । কখনও কখনও দেখা যায়, কাপড়ের সংখ্যা 
নিয়ে ধোপার সাথে বিরোধও বেধে যায়। ধোপা একসংখ্যা বলে আর 
কাপড়ওয়ালা অন্য সংখ্যা বলে। অথচ কারো কাছেই সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। 
ফলে অগত্যা ধোপার দাবীকৃত সংখ্যারই পারিশ্রমিক দিতে হয়। 


এজন্য নিরাপদ ব্যবস্থা হলো, নিজের কাছে সংরক্ষিত কাগজে বা খাতায় 
কাপড়ের সংখ্যা লিখে রাখা | তাহলে কম বেশি হওয়ার আশংকা থাকবে a i 
বর্তমানে এ সব বিষয়ের প্রতি কোন গুরুত্ই দেয়া হয় না। এর কারণ একটিই। 
তা হলো, মহিলারা এ সকল কাজকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে AT I 


মু'আমালায় স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা 


মু'আমালা ও লেনদেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই জরুরী বিষয় I. পবিত্র 
কুরআনে ছোট বড় যে কোন লেনদেন লিখে রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে 
বলা হয়েছে 8 


জন sian gai ০) yu HG BEE রি 
“হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পরে কোন লেনদেন 
করবে, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো 1” 

BAG বর্তমান সমাজে এটাকে বড় সংকীর্ণতা মনে করা হয়। ফলে অনেক 
সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিকে দেখা যায়, সে কোন্‌ জিনিস কাকে দিয়েছে তা তার খবরই 
থাকে না। পরে জিনিসটি না পাওয়া গেলে তখন তার পেরেশানীর অন্ত থাকে না। 

এজন্য লেনদেন যত ক্ষু্রই হোক না কেন তা অবশ্যই লিপিবদ্ধ করে রাখা 
উচিত ৷ লেনদেন লিখে রাখার উপকারিতা অনেক | এর ফলে পরস্পরের মধ্যে 
সন্দেহ সংশয় ও ভুল JAA সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে না। যে কোন লেনদেন 
লিপিবদ্ধ করে রাখা সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় | 
যখন কাউকে করজ দিবে বা কারো থেকে করজ নিবে কিংবা করজ পরিশোধ 
করবে, তখন সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করে রাখবে | 


যেমন ধোপাকে কাপড় দেয়ার সময় তার উপস্থিতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখার 
উপকারিতা হলো পরবর্তীতে কোন পক্ষ. থেকে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা | 
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এর আরেকটি ফায়দা এই যে, ঘটনাক্রমে লিপিবদ্ধ করে রাখা কাগজ হারিয়ে 
গেলেও উক্ত কাগজের একটি প্রভাব ধোপার উপর অবশ্যই থাকবে | ফলে সে 
কাপড়ের সংখ্যা যথাযথভাবে ফেরৎ দিতে ভুল SATA | 

হিসাব-নিকাশ ও লেখা-পড়ার যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ 
অনুগ্রহ | এ অনুগ্রহকে মূল্যায়ণ করা উচিত। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা সত্তেও মৌখিক 
হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করবে না। বরং জরুরী বিষয়সমূহ অবশ্যই 
লিপিবদ্ধ করে রাখবে | 


খাবার পাকানো স্ত্রীর দায়িত্ব নয় 


আমার পরিচিত জনৈক মাওলানা সাহেব বলতেন, খাবার পাকানো স্ত্রীর 
দায়িত্ব | আমার মতে স্বামীর জন্য খাবার পাকিয়ে দেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। এর 
স্বপক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত দলিলরূপে পেশ করা যায়। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ 
হয়েছে 8 Bs E 
ja, US L CS ROG I SE ss ৯ 


cai 2, az DZ rlory4bsy 09/4, 


১3৮45575550 MIS ০012 dams ১১৬০ pin 

“তার আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য 
হতে তোমাদের সংগিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে 
শান্তিতে থাকতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও 
অনুগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী 
রয়েছে ।” (সূরা-রূম, আয়াত - ২১) 

অর্থাৎ, নারী জাতিকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তোমাদের 
অন্তর স্বস্তি ও শান্তি লাভ করবে, তোমরা আত্ম প্রশান্তি ও সুখ-আনন্দ লাভ 
করবে | সুতরাং নারীরা মনের সুখ ও আনন্দ লাভ করার জন্য; খাবার পাকানো, 
উচিত ৷ স্বামী যদি খাবার পাকানোর আদেশ করে, তাহলে তার আদেশ পালন 
করা নৈতিকভাবে স্ত্রীর উপর আবশ্যক হয়ে যায়। 

কেননা হাদীসে আছে , “স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্দেশ দেয় এই কালো পাহাড়ের 
পাথরসমূহ এ সাদা ARE নিয়ে যাওয়ার এবং এ সাদা পাহাড়ের পাথরসমূহ 
এই কালো পাহাড়ে নিয়ে আসার, তাহলে স্ত্রীর উপর তা ওয়াজিব হয়ে যায়।” 
স্বামীর আদেশ পালন করার প্রতি যখন হাদীসে এরূপ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, 
তাহলে খাবার পাকানোর আদেশ পালন আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের 
অবকাশ কোথায়? 
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JAA অধ্যায় 
স্ত্রীর হকের (অধিকার) বর্ণনা 
মহান আন্তাহ যখন স্বামীর উপর স্ত্রীর বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন, তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা কার আছে ? আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক 
নির্ধারিত স্ত্রীর এ অধিকার স্বামী আদায় না করলে তাকে অবশ্যই পরকালে 


ভাষায় নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে বলা হয়েছে £ 
wor 2/8 sor 17% Grose + ০১০5৪ 
mi ৮০1৮৯ Jl isä jaata ő I S 192, 
E HET $ 4 ja a 
“স্ত্রীদের সাথে AGIA জীবন যাপন করো | অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ 
করো, তাহলে হয়ত তোমরা এমন এক বস্তুকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ 
অনেক কল্যাণ রেখেছেন ।” (সুরা নিসা, আয়াত — ১৯) 
স্ত্রীকে পছন্দ না হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোন কারণ থাকবে স্ত্রীর আখলাক 
ও চরিত্র সুন্দর না হওয়াই পছন্দ না হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে থাকে । স্ত্রী সুন্দর 
ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী না হলে স্বামীর জন্য তা খুবই কষ্টকর হয়। এজন্য 
আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে যেন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, স্ত্রীর অসুন্দর 
pace তিনি কল্যাণ লাভের কারণে পরিণত করবেন । আল্লাহ মহাশক্তি ও 
প্রজ্ঞার অধিকারী | পৃথিবীতে এমন কিছু নেই, যা তিনি করতে সক্ষম AA | অসৎ 
চরিত্রের স্ত্রীর গর্ভে তিনি এমন নেক সন্তান দান করতে পারেন, যে কিয়ামত 
দিবসে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য নাজাতের কারণ হয়ে যেতে পারে। 
স্ত্রীর হক বা অধিকারসমূহ 8 


এক, স্ত্রীর সাথে মহৎ চরিত্রের পরিচয় দেয়া | আচরণ-উচ্চারণ, চলা-ফেরা, 
উঠা-বসা তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সাথে সুন্দর আচরণ করা | 


দুই. স্ত্রীর পক্ষ হতে কষ্টদায়ক কোন আচরণ পেলে তা সহ্য করে নেয়া। 
তবে তাতে অবশ্যই ভারসাম্য থাকা আবশ্যক | 


তিন, স্ত্রী সম্পর্কে অহেতুক ও অশোভনীয় ধারণা পোষণ না করা | আবার 
'_ সম্পূৰ্ণ উদাসীনও না Ae! i 
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চার, ইত পহা অব 
করা । অর্থাৎ, খরচে মাত্রাতিরিক্ত সংকোচনও না করা, আবার অযথা 
খরচেরও সুযোগ না OAT - 
স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া | তার নামাজ, রোজা ও ধার্মিকতার প্রতি বিশেষ 
গুরুত্ব দেয়া এবং কুসংস্কার ও না-জায়েয কাজ থেকে তাকে বিরত 
রাখা | 

ছয়.. 080000 
করা। 

সাত, স্ত্রীর চাহিদা অনুযায়ী তার সাথে সহবাস করা। 

আট, স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া তার যৌনাঙ্গের বাইরে বীর্যপাত না ঘটানো | 

নয়, বসবাসের জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থানের JVA! করা৷ 

দশ. স্ত্রীর রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়-স্বজন যেমন, মা-বাবা, চাচা-ফুফু, 
মামা-খালা, ভাই-বোন সকলের সাথে তাকে মিলিত হতে দেয়া ৷ 

এগার, স্ত্রী মিলন ও তার আনুষাঙ্গিক গোপন ক্রিয়া-কর্ম কারো কাছে প্রকাশ 
নাকরা। ; 

বার, স্ত্রীকে সীমার অতিরিক্ত প্রহার না করা । 

তের. একান্ত অনন্যোপায় হওয়া ব্যতীত স্ত্রীকে তালাক না দেয়া | 


স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ওয়াজিব কেন? 
ফিকাহবিদগণের মতে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ হলো তাকে আবদ্ধ করে রাখার 


বিনিময় | কারণ, ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, যদি কেউ কারো উপকার বা 
কল্যাণের জন্য আবদ্ধ হয়ে যায় এবং এজন্য তার জীবিকা অর্জনের কোন সুযোগ 
না থাকে, তাহলে তার ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার míg 


সেই ব্যক্তির উপর, যার স্বার্থে সে আবদ্ধ হয়েছে। এখানে যেহেতু স্বামী কর্তৃক 


আবদ্ধ হওয়ার কারণে স্ত্রীর জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তাই তার 


ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীর উপর অর্পিত হয় | 


যেমন সাক্ষ্যদাতাদের খোরাকীর দায়িত্‌ তাকে বহন করতে হয়, যার 


অনুকূলে তারা সাক্ষ্য দিবে। কারণ, সাক্ষ্য প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে 
তাদের জীবিকা অর্জনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তদানীন্তন মুসলিম শাসকগণ 
ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটির উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করেছেন । উল্লিখিত 
যুক্তির ভিত্তিতেই ইসলামী আইন বিশারদগণ স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও 
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যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন | স্বামীর উপর স্ত্রী 
ভরণ-পোষণ তখন আবশ্যক, যদি স্ত্রী নিজেকে পরিপূর্ণরূপে স্বামীর কাছে অর্পন 
করে | তবে শরীয়ত স্বীকৃত কোন কারণে নিজেকে অর্পণ করা থেকে বিরত 
থাকলে সেটা ভিন্ন কথা | যেমন, মহরে মুআজ্জাল (নগদ পরিশোধযোগ্য মহরের 
অংশ) আদায়ের শর্তে স্ত্রী নিজেকে অর্পণ করতে অস্বীকার করলো | এমতাবস্থায় 
তার ভরণ-পোষণের দায়িত্‌ স্বামীর উপর বহাল থাকবে! কারণ, এখানে SÄ 
স্বামীর, স্ত্রীর নয়। | 

তবে স্ত্রী যদি অবাধ্যতা বা ৬দ্ধত্য প্রদর্শন করে স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে চলে 
যায়, তাহলে যতক্ষণ না সে স্বামীর গৃহে ফিরে আসবে, তার ভরণ পোষণের 
দায়-দায়িতৃ স্বামীর উপর থাকবে a | 


অনেক নারী স্বামীর কথা অমান্য করে পিত্রালয়ে গিয়ে অবস্থান করে এবং 
সেখানে থাকা অবস্থায় স্বামীর কাছে ভরণ-পোষণ দাবী করে | তাদের এ দাবী 
গ্রহণযোগ্য AA | কারণ, ভরণ-পোষণ পাওয়ার জন্য স্বামীর গৃহে অবস্থান করা 
পূর্বশর্ত | 
না-বালেগ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 


স্ত্রী যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কারণে সহবাসের অনুপযোগী হয়; কিন্তু স্বামীর 
কাছে থাকলে স্বামী আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি পায় এবং সে স্বামীর সাধারণ 
খিদমত করতে সক্ষম, তাহলেও তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপরূ ওয়াজিব 1 তবে 
যদি স্বামীকে আনন্দ দান ও তার সাধারণ খিদমতেরও উপযোগী না হয়, ত তাহলে 
তার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকবে না। কোন কোন সমাজে 
মেয়েদেরকে শৈশবে বিবাহ দেয়ার প্রচলন রয়েছে । এদের ভরণ-পোষণের 
দায়-দায়িত স্বামীর উপর অর্পিত হবে aT | 


স্ত্রী যদি সহবাসের অনুপযোগী হয়; কিন্তু স্বামীকে আনন্দ দান ও তার 
সাধারণ খিদমত করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে নিজ আয়ত্তে এনে তার 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে স্বামী বাধ্য নয়। বরং আয়ত্তে আনা না আনা সম্পূর্ণ 
তার ইখতিয়ারে থাকবে । যদি সেচ্ছায় নিজ আয়ত্তে এনে নিজস্ব বাসস্থানে রাখে, 
তাহলে তার ভরণ-পোষণ দিতে হবে | অন্যথায় দিতে হবে AT I 

" অনেক সমাজে যুবতী মেয়েদেরকে সহবাসের অনুপযোগী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক 
ছেলেদের সাথে বিয়ে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দিক থেকে যেহেতু 
কোন ক্রটি নেই এবং সে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বামীর কাছে অর্পণ করে দিয়েছে | তাই 
তার ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যয় অপ্রাপ্তবয়স্ক স্বামীর সম্পদ হাতে ওয়াজিব হবে; 
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যদিও স্ত্রী স্বচ্ছল ও বিত্তশালী হয়ে থাকে । কারণ এখানে স্ত্রী সম্ভোগে অন্তরায় 
স্বামীর পক্ষ হতে সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রীর পক্ষ হতে নয়। 

a বিত্তশালী হোক কিংবা বিত্তহীন হোক সর্বাবস্থায় তার ভরণ-পোষণ ও 
যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব | অনেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণকে তখনি 
নিজের দায়িত্ব মনে করে, যদি স্ত্রী দরিদ্র ও বিত্তহীন হয় ৷ স্ত্রী বিত্তশালী হলে তার 
ভরণ-পোষণকে নিজের ARE মনে করে না। এটা সম্পূর্ণ GA স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে 
নিজেকে স্বামীর কাছে অর্পণ করে দেয়ার পর তার ভরণ-পোষণ উভয় অবস্থায়ই 
স্বামীকে বহন করতে হবে। o 

স্ত্রীর পৃথক বাসস্থান 

স্ত্রীকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়াও তার একটি 
অধিকার | অধিকাংশ লোকই স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করাকে নিজের 
দায়িত মনে করে না । বরং নিজের মা-বাবা' ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে স্ত্রীকে 
ফেলে AMA ফলে স্ত্রী বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হয় এবং মুক্ত-স্বাধীনভাবে চলাফেরা 
করতে বাধা প্রাপ্ত হয়। 

অথচ শরীয়তের নির্দেশ হলো, স্ত্রী যদি পূর্ণ সন্তৃষ্টচিত্তে স্বামীর মা-বাবার 
সাথে যৌথভাবে থাকতে সম্মত থাকে, তাহলে তো ভালো কথা | আর যদি সে 
যৌথভাবে না থেকে পৃথক থাকতে চায়, তাহলে এটা তার ন্যায্য অধিকার | তার 
জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর অনিবার্য কর্তব্য | 

স্ত্রী মা-বাবার সাথে থাকতে সম্মত হওয়ার অর্থ হলো, পরিপূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে 
এবং স্পষ্টরূপে তার সম্মতি প্রকাশ করা । বিভিন্ন আকার-ইংগিত থেকে যদি বুঝা 
যায় যে, পৃথক থাকাই edd কাম্য; কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ 
করছে তাহলেও তাকে মা-বাবার সাথে রাখা জায়েয হবে না। বর্তমান সামাজিক 
অবস্থা ও বাস্তবতার দাবী তো এটাই যে, স্ত্রী তার শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একসঙ্গে 
থাকতে সম্মত হওয়া সত্বেও তাকে পৃথক রাখাই অধিক নিরাপদ | যদিও এ 
কারণে মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সকলে অসন্তুষ্ট হয় | কারণ, এর ফলে বহুবিধ 
সমস্যা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন সকলে এজন্য 
সাময়িক কিছুদিনের জন্য মুখ ফুলিয়ে রাখলেও অচিরেই যখন এর উপকারিতা ও 
গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের সমস্ত ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়ে যাবে। 

তবে সম্পূর্ণ পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা কারো পক্ষে সম্ভব না হলে, অন্ততঃ 
এতটুকু করবে যে, স্ত্রীকে বড় ঘরের কোন একটি কামরা সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে 
দিবে। যেখানে সে তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ এবং ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিসপত্র 
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সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে এবং স্বামীর সাথে স্বাধীনভাবে মেলা-মেশ্য, 
উঠা-বনা ও কথা-বার্তা বলতে পারবে । স্ত্রীর জন্য পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করা 
কারো পক্ষে সম্ভব না হলে তার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট | 

বিশেষ কোন কারণে স্ত্রীকে মা-বাবার সাথে একই ঘরে রাখতে হলেও চুলা 
অবশ্যই পৃথক হওয়া উচিত 1 কারণ, অধিকাংশ ঝগড়া-ফাসাদের আগুন প্রজ্জুলিত 
হয় চুলা থেকে । 

অনেকে স্ত্রীকে মা-বাবার শাসনাধীন ও তাদের অনুগত করে রাখাকে নিজের 
জন্য বিরাট সৌভাগ্য মনে করে এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করতে থাকে | ফলে 
অসহায় স্ত্রী বিভিন্নভাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্যাতন ও নিপীড়নের 
শিকার হতে ATS স্বরণ রাখা উচিত, শ্বশুর-শাশুড়ীর খিদমত করা স্ত্রীর দায়িত্ব 
নয় | কেউ মা-বাবার খিদমত করে সৌভাগ্যবান হতে চাইলে সে নিজে তাদের 
খিদমত করবে কিংবা তাদের খিদমতের জন্য লোক নিয়োগ করবে | 


বিত্তশালী ও বিত্তহীন ব্যক্তির স্ত্রীর ভরণ-পোষণ 


স্বামী বিত্তশালী হলে তার উপর উন্নতমানের ভরণ-পোষণ এবং বিত্তহীন হলে 
সাধারণ মানের ভরণ-পোবণ ওয়াজিব হবে | আল্লাহ যাকে যেমন তাওফীক 
দিয়েছেন, সে নিজের জন্য যা খরচ করতে পছন্দ করে, HA জন্যও তা খরচ 
করবে | এটাই শরীয়তের বিধান | 

অনেককে দেখা যায়, নিজে পর্যাপ্ত অর্থ-বিস্তের মালিক হওয়া সত্বেও স্ত্রীর 
খরচের ব্যাপারে খুবই কার্পণ্য করে । স্ত্রীর খোরাকীর খরচ এত অপর্যাপ্ত দেয় যে. 
তাকে নিজ হাতে রান্না-বান্না করে খেতে হয়। চাকরানী বা গৃহপরিচারিকা রাখার 
মত সুযোগ থাকে না । অথচ স্বামী-স্বচ্ছল হলে স্ত্রীর জন্য গৃহপরিচারিকার খরচ 
দেয়াও তার দায়িত্ব | 

তবে স্বামী-যদি অস্বচ্ছল ও বিত্তহীন হয়, তাহলে স্ত্রীর উচিত নিজ হাতে 
রান্না-বান্নাসহ যাবতীয় কাজ করা । অনেক মহিলাকে দেখা যায়, স্বামী অস্বচ্ছল 
হওয়া সত্ত্বেও তাকে গৃহপরিচারিকা রাখতে বাধ্য করে । অথচ অস্বচ্ছল অবস্থায় 
গৃহপরিচারিকা রাখা স্বামীর জন্য আবশ্যক নয় । বরং দেখতে হবে, স্ত্রী নিজের 
কাজ নিজে করতে সক্ষম কিনা। যদি সক্ষম হয়, তাহলে নিজের ও স্বামীর 
উভয়ের খাবার পাকানো তার দায়িত। আর যদি সক্ষম না হয়- চাই 
অসুস্থতাজনিত কারণে হোক, কিংবা বিত্তশালী পরিবারের হওয়ার কারণে হোক- 
তাহলেও স্বামী গৃহপরিচারিকা রাখতে বাধ্য নয় বরং স্ত্রীর জন্য তৈরি খাবার এনে 
দেয়া শুধু তার দায়িতৃ। চাই বাজার থেকে আনুক কিংবা অন্য কোথাও থেকে 
রান্না করে আনুক | 
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অনেক মহিলাকে দেখা যায়, স্বামীর টাকা-পয়সা খরচে কোন হিসাব করে 
না। আপন খেয়াল-খৃশীমত যা ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে থাকে | যতসব 
অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও বিলাস সামগ্রী ক্রয় করতেও স্বামীকে বাধা করে | চা, 
কফি, পান-সুপারী ইত্যাদিতে এত বাড়াবাড়ি করে যে. নিজেও খায় এবং যে 
কেউ ঘরে এলে তাকেও দেয় | আর এটাকে স্বামীর HIS মনে করে । 

অথচ ফিকাহশান্ত্রবিদগণ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, চা, কফি ও মওসুমী 
ফল ইত্যাদির খরচ প্রদান করা স্বামীর দায়িত্‌ নয় | উল্লিখিত বস্তুসমূহে যদি কেউ 
THES হয়ে যায় এবং তা ত্যাগ করা তার জন্য কষ্টকর হয়, তবুও স্বামীর 
অনুমতি ছাড়া তার টাকা-পয়সা দ্বারা তা ক্রয় করা জায়েয নেই | এ প্রসংগে 
77575158757 


তিনে: ol JE OT ch TAB pte 15 
45 
“পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট 2 গেলো যে, স্ত্রীর কফি ও ধূমপানের 
বাবস্থা করা স্বামীর উপর আবশ্যক নয়। যদিও Wa জন্য তা ত্যাগ করা কষ্টকর 
হয়|” (রাদ্দুল মুহৃতার) 
এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী স্বেচ্ছায় কিছু খরচ করলে সেটা তার উদারতা | তবে 
স্বামীর জন্য উচিত এটাই যে, আল্লাহ তাকে স্বচ্ছলতা দান করে থাকলে, স্ত্রীর 
শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভের বৈধ উপকরণ দানে কোনরূপ কার্পণ্য না 
করা | আবার স্ত্রীর জন্যও শোভনীয় নয় যে, এ শান্তি লাভ করতে গিয়ে স্বামীর 
উপর আর্থিক চাপ প্রয়োগ করে তাকে কষ্ট দেবে | 
স্ত্রীর প্রতি মহৎ আখলাক ও সদাচরণের দাবীও এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা 
যাকে যেমন স্বচ্ছলতা দান করেছেন, সে তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী নিজে যেমন 
DATA, ATES তেমন চালাবে । ইসলামের শিক্ষা হলো, স্ত্রীকে যথাসম্ভব 
সুখে-শান্তিতে রাখা, দুশ্চিপ্তাগ্রস্থ হতে না দেয়া, তার উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি না 
করা। তার ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে উদারতা প্রদর্শন করা, 
তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থকা এবং তার পক্ষ হতে অবাঞ্ছিত কোন আচরণ হয়ে 
গেলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা । সর্বোপরি স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে 
রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন অনুসরণ করা | 
মহিলাদের পক্ষ হতে একটি অন্যায় বাড়াবাড়ি এই যে, তারা স্বামীর 
কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করে অযথা জোড়ায় জোড়ায় কাপড়ের স্তূপ জমা করতে থাকে 
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এবং প্রতিনিয়ত স্বামীকে নতুন নতুন পোশাক বানিয়ে দেয়ার জন্য ফরমায়েশ 
দিতে থাকে। 

স্মরণ রাখা উচিত, স্বামীর দেয়া কাপড়-চোপড় থাকা অবস্থায় পুনরায় নতুন 
কাপড় বানিয়ে দেয়া স্বামীর দায়িত্ব নয় | ঈদ কিংবা নতুন কোন উৎসব উপলক্ষে 
নতুন কাপড় দেয়াও স্বামীর দায়িত্ব নয় | তবে স্বামী স্কেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের 
পক্ষ হতে দিলে সেটা তার অনুগ্রহ | 


স্ত্রীর অলংকারের যাকাত, ফিতরা ও কুরবাণী 


স্ত্রীর মালিকানাধীন অলংকারের যাকাত, তার সদকায়ে ফিতর ও কুরবাণী 
আদায় করা স্বামীর দায়িত্ব নয় ৷ স্ত্রীর উপর যাকাত, সদকায়ে ফিতর ও কুরবানী 
ওয়াজিব হলে তা তাকেই আদায় করতে হবে । তবে স্বামীর উচিত স্ত্রীকে তার 
প্রয়োজনীয় খরচ ছাড়াও নিজের সাধ্যানুযায়ী অতিরিক্ত কিছু খরচ দিয়ে দেয়া। 
যেন স্ত্রী প্রয়োজনবশত তা দ্বারা তার যাকাত, ফিতরা ও কুরবাণী আদায় করতে 
পারে। স্ত্রী তো আর নিজে উপার্জন করে না। স্বামীর পক্ষ হতে আবশ্যক খরচের 
অতিরিক্ত কিছু যদি সে পায়, তাহলে তা দ্বারা উক্ত ওয়াজিবসমূহ আদায় করা 
তার জন্য সহজ হবে | তবে এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। 

স্বামী অতিরিক্ত টাকা-পয়সা না দিলে স্ত্রী প্রয়োজনবোধে নিজের অলংকার 
বিক্রি করে ওয়াজিব আদায় করবে । কিন্তু এজন্য স্বামীর সম্মতি বা অনুমতি 
অবশ্যই নিতে হবে । স্বামীর অনুমতি না থাকলে কিছুতেই তা জায়েয হবে না। 
মহিলারা এক্ষেত্রে বড়ই অসতর্কতার পরিচয় দেয়! স্বামীর অনুমতি ছাড়া এটা 
জায়েয না হওয়াকে তারা কোন পরোয়াই করে AT 


হাদীস শরীফে আছে, স্বামীর সম্পদ হতে তার অনুমতি ছাড়া কোথায়ও 
কাউকে দান করা জায়েয নেই ৷ অন্য এক বর্ণনা মতে, "ál স্বামীর গৃহে তার 
অনুমতি ছাড়া কাউকে কোন কিছু দান করবে না।” তখন AX করা হলো, 
খাবারও কি কাউকে দান করবে না ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “খাবার তো সর্বোত্তম সম্পদ ৷” 


এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ VATA আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে দান 
করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন oleae (তোমাদের 
অলংকার থেকে 1) onl Ge 34 (স্বামীর অলংকার থেকে) বললেন না। 
অর্থাৎ, দান-খয়রাত করা খুবই মহৎ কাজ। তবে তা নিজের মালিকানাধীন 


সম্পদ হতে, স্বামীর সম্পদ হতে নয় | 
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অতএব, স্বামার অনুমতি ছাড়া তার সম্পদ = ধর্মীয় কোন খাতেও দান 
দান করা fogai কোন নিঃস্ব আলিম, এতিম, বিধবা : ও aes খিদমত 
করা | এ জাতায় দান 07777 হাদীস 
শরীফের ভাষ্য ৪ Soja ay য় আল্লাহ পবিত্র 
একমাত্র পবিত্ৰ জিনিসই তিনি গ্রহণ করেন ja 


স্বামীর টাকা-পয়সা দ্বারা তার অনুমতি ছাড়া কোন আসবাবপত্র ক্রয় করাও 
জায়েয নেই | অনেক মহিলাকে দেখা যায়, অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের প্রতি 
তাদের মাত্রাতিরিক্ত মোহ | কোন জিনিস পছন্দ হতে দেরী, খরিদ করতে দেরী 
নেই | প্রয়োজন আছে কি নেই তা ভেবে দেখারও অপেক্ষা করে A | এভাবে 
অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্তূপ জমা করতে থাকে | অতঃপর স্তুপীকৃত বস্তুসমূহ 
না কোন কাজে আসে, আর না সেগুলো হেফাজত করার কোন ব্যবস্থা করা হয় | 

অযথা বিনষ্ট হতে থাকে । স্বামীর সম্পদ ও টাকা-পয়সা এভাবে বিনষ্ট করার 
জন্য কিয়ামত দিবসে অবশ্যই তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে I 
এমনিভাবে ঈদ কিংবা অন্য কোন উৎসব উপলক্ষে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার 
টাকা-পয়সা দ্বারা কাপড়-চোপড় ক্রয় করাও HITT নেই ৷ 


স্ত্রীকে ধর্মীয় শিক্ষাদান 


ইতিপূর্বে স্ত্রীর যে সমস্ত হক বা অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, 
সেগুলো ছিলো তার জৈবিক চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত । স্ত্রী, 
সন্তান-সন্ততি ও সংশ্লিষ্টদের জৈবিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা যেমন 
আবশ্যক, তেমনি তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাদের 
আত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনে সচেষ্ট হওয়া আরো অধিক আবশ্যক | কুরআনুল 


টি SI, PERE! a 
“তোমরা নিজেরদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের 
আগুন থেকে রক্ষা কারো 5” 
হাদীস শরীফে আছে, 295 আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 8 
7 07 ans? estas 7920 3 
“তোম =. দায়িত্বশীল এবং (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের 
ডে আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে 1” 
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স্ত্রীর আত্মার খোরাক প্রদান- অর্থাৎ, তাকে ধর্মীয় শিক্ষা ও দীক্ষ্যয় গড়ে 
তোলার ব্যাপারে আমাদের অবহেলার অন্ত নেই | সমাজের বৃহত্তম অংশ এটাকে 
কোন প্রয়োজনই মনে করে না | নিজের স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে কখনও দ্বীনের 
কথা, নামাজ-রোজার কথা বলে না এবং কোন অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করে 
AT । স্ত্রীর পার্থিব প্রয়োজন পূরণ এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাকেই শুধু দায়িত্ব 
মনে করে | এতটুকু করেই নিজেকে দায়মুক্ত মনে করে | 

স্বামীর উপর স্ত্রীর দু'ধরনের অধিকার রয়েছে । (এক) জৈবিক অধিকার 
(দুই) ধর্মীয় অধিকার | 

অধিকাংশ লোকই স্ত্রীর জৈবিক অধিকার পূরণ করাকে শুধু নিজের দায়িতৃ 
মনে করে। অর্থাৎ, স্ত্রীর খাওয়া-পরা, কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করে দেয়া, 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, স্ত্রী কোন 
আবদার করলে তা পুরণ করা ইত্যাদি । পক্ষান্তরে স্ত্রীর ধর্মীয় অধিকার আদায়কে 
নিজের কোন WIGS মনে করে না। বরং তার উপর স্ত্রীর ধর্মীয় কোন 
অধিকারের কথা চিন্তাও করে না। এজন্যই ঘরে এসে এ কথা তো জিজ্ঞেস করা 
হয়, খাবার প্রস্তুত হয়েছে কি হয়নি ? কিন্তু নামাজের কথা জিজ্ঞেস করার 
প্রয়োজন মনে করা হয় না। ঘরে খাবার খেতে এসে যদি দেখতে পায়, এখনো 
খাবার প্রস্তুত হয়নি কিংবা প্রস্তুত হলেও তা রুচিসম্মত হয়নি, তখন ক্রোধ ও 
উত্তেজনার সীমা-পরিসীমা থাকে AT 

অথচ যদি কখনও দেখতে পায়, স্ত্রী এ ওয়াক্তের নামাজ এখনো পড়েনি 
কিংবা এ বছর তার অলংকারের যাকাত দেয়নি কিংবা শরীয়তের অন্য কোন 
হুকুম লংঘন করেছে, তখন আর তার কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। 
অনেক পুরুষ তো এমনো আছে যে, স্ত্রী গোটা জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজও যদি 
না পড়ে, যাকাত আদায় না করে, তবুও তার কোন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয় না। 


স্ত্রীর দ্বীনী হক আদায়ের উপায় 


পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে স্ত্রীর ধর্মীয় অধিকারের প্রতি কোন erg? 
নেই। না স্ত্রীর নামাজ রোজার প্রতি লক্ষ্য আছে। আর না তার অন্যান্য ধর্মীয় 
অনুশাসনের প্রতি গুরুত্ব আছে। ধর্মীয় বিষয়টি কেউ স্ত্রীর কানে দিতেও রাজী 
al | 

স্মরণ রাখা উচিত, কিয়ামত দিবসে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে 
প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও আপন পরিবার 
AREAS ধর্মীয় অনুশাসনের উপর পরিচালিত করার ব্যাপারে কে কতটুকু চেষ্টা 
করেছে? 
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তবে স্ত্রীকে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর পরিচালিত করার অর্থ এই নয় যে, 
থাকবে | বরং প্রথমে নম্রতা-কোমলতার সাথে বুঝাতে থাকবে | এতে কাজ না 
হলে তার সাথে কথা-বার্তা ও আচার-আচরণে “কিছুটা অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ 
করবে | ফলে অচিরেই অত্যন্ত ভালো সুফল দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ | 

স্ত্রীকে ধর্মীয় বই পুস্তক ASIA, লেখাবে এবং SANA | ফলে তার আখলাক 
ও চরিত্র পরিশোধিত হবে এবং নিজে থেকেই তার মধ্যে ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা 
জাগ্রত হবে । স্ত্রী যদি বই-পুস্তক পড়তে আগ্রহী না হয়, তাহলে প্রাত্যহিক একটি 
সময় নির্ধারণ করে “বেহেশৃতী জেওর' কিংবা কোন আলিমের পরামর্শানুষায়ী অন্য 
কোন কিতাব নিজে পাঠ করে শুনাবে | প্রথম প্রথম স্ত্রীকে নিজের পক্ষ থেকে এ 
কথা বলার প্রয়োজন নেই যে, “আমি পড়ি এবং তুমি শুনো |” বরং নিজে উঁচু 
আওয়াজে পড়তে থাকবে | ইনশাআল্লাহ! সে নিজেই আগ্রহী হয়ে তোমার কাছে 
বসে শুনতে শুরু করবে । এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে স্ত্রী অচিরেই 
তোমার অনুগত হয়ে যাবে এবং তার মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে | 

মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক নম্্র-কোমল হৃদয়ের 
অধিকারী হয়ে থাকে । অল্পতেই তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। অতএব, 
নিয়মিত ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়ে শুনাতে থাকলে তাদের চিন্তা ও মনোজগতের 
পরিবর্তন ও সংশোধন অবশ্যই হবে | 

স্ত্রীর বিরুদ্ধে পুরুষদের অভিযোগের অন্ত নেই। অভিযোগের পর অভিযোগ 
চলতেই থাকে- স্ত্রী বড় অসৎ, অসভ্য, অজ্ঞ-মূর্খ, এছাড়াও আরো কতো রকমের 
অভিযোগ । কিন্তু একবারও কোন পুরুষ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের 
চেহারাটা একটু দেখে না যে, সে স্ত্রীর সাথে কিরূপ আচরণ করছে। স্ত্রী থেকে 
শুধু নিজের সুখ ও আরামের প্রত্যাশীই হবে, তাকে শুধু ভোগই করবে | অথচ 
তার দ্বীন ও ধার্মিকতার প্রতি কোনই লক্ষ্য করবে না। তাকে ধর্মীয় অনুশাসনের 
উপর চালানোর ব্যাপারে কোন ভূমিকাই রাখবে না। 

মহিলাদের ভুল ÍV তো হবেই | তাদের ভুল হওয়াই প্রকৃতির দাবী ! কারণ 
তাদের জ্ঞান ও Pare দুর্বল | কিন্তু তাদের ভুলের সাথে সাথে পুরুষদেরও 
এমন ভুল করা কি নির্বুদ্ধিতা নয় যে, Fiore দ্বীনদারী ও শরয়ী হুকুম আহ্কামের 
প্রতি কোন গুরুতূই দিবে না ? 

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দ্বীনদারীর উপর চলার তাওফীক দিয়েছেন এবং 
দ্বীনের প্রতি যথাযথ গুরুত্ববোধও যাদের আছে, তাদেরকেও দেখা যায়, শুধু 
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STA | কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তুমি স্ত্রীকে নামাজের ব্যাপারে কেন সতর্ক 
করনা? তখন জবাব শুনিয়ে দেয়, আমার AMG তো শুধু তাকে নামাজের কথা 
বলা ৷ সে নামাজ পড়লো কি পড়লো না তা দেখার দায়িত্‌ আমার নয় | 


আমি (হযরত থানবী রঃ) বলবো, স্ত্রীকে নামাজ, রোজা ও শরয়ী 
হুকুম-আহ্কামের ব্যাপারে কি ততটুকু গুরুত্বের সাথে বলা হয়, যতটুকু বলা হয় 
তরকারীতে লবণ কম-বেশি হওয়ার কারণে? এক দু'বার নামাজের জন্য সতর্ক 
করার পর নামাজের প্রতি যত্নবান না হলে যে নিরবতা পালন করা হয়, 
একাধিকবার বলা সত্ত্বেও তরকারীতে লবণ ঠিক না হলে কি সেই নিরবতা পালন 
করা হয়? 

তরকারীতে লবণ কম-বেশি হওয়ার কারণে তো স্ত্রীর উপর দৈহিক নির্যাতন 
চালাতেও দ্বিধাবোধ হয় না। এজন্য ক্রোধ ও উত্তেজনার মাত্রা এ পর্যায়ে বৃদ্ধি 
পায় যে, স্ত্রী অতি দ্রুত তরকারীতে লবণ ঠিক করে ফেলতে অভ্যস্থ হয়। কিন্তু 
নামাজের জন্য কি কখনও ক্রোধ ও উত্তেজনার মাত্রা এ পর্যায়ে উঠেছে যে, স্ত্রী 
বুঝে ফেলতে বাধ্য হয় যে, “স্বামী চরম নাখোশ | সুতরাং নামাজের প্রতি আমার 
যত্নবান না হয়ে আর নেই 1” নামাজে অবহেলার জন্যও যদি তরকারীতে লবণ 
কম-বেশি হওয়ার অনুরূপ ক্রোধ ও উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতো, তাহলে 
অবশ্যই স্ত্রী নামাজের প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব দিতে বাধ্য হতো | একবার বলার 
পর তা ফলদায়ক না হলে বার বার স্ত্রীকে নামাজের কথা বলতে থাকলে এবং 
নামাজে অবহেলার জন্য বিভিন্ন উপায়ে তার প্রতি স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে 
থাকলে- যেমন তার সাথে WAT ত্যাগ করা, তার পাকানো খাবার না 
খাওয়া, তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ইত্যাদি- তাহলে সে নামাজের প্রতি 
যতুবান না হয়ে যাবে কোথায়? যেমন, তরকারীতে লবণ কম-বেশি হতে থাকলে 
তার জন্য কেউ একবার বলে ক্ষান্ত হয়ে যায় না; বরং বারবার সতর্ক করতে 
থাকে এবং বিভিন্ন উপায়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে । যে কেউ কখনও এ 
চিন্তা করে না যে, এতবার বলা সত্বেও যখন তরকারীতে লবণ ঠিক হলো না, 
তখন আর বলার প্রয়োজন নেই; বরং নিরবে সয়ে নেয়াই আমার জন্য শ্রেয় । 

ইনসাফের সাথে বলুন তো দেখি, স্ত্রীর নামাজের অবহেলার ব্যাপারে আমরা 
যেমন নিজেকে বুঝ দেই, বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয় নেই, খাবার বা তরকারীতে 
ত্রুটি হতে থাকন্: কি তেমন করি ? কিছুতেই নয় । এটা তো স্ত্রীর দ্বীনি হুকুকের 
ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবহেলা ৷ স্ত্রীকে নামাজের প্রতি যত্নবান বানানোর সদিচ্ছা 
থাকলে তা মোটেই কঠিন কোন কাজ নয় ৷ কেননা নারী শাসক নয়; বরং সে 
পুরুষের শাসনাধীন পুরুষের শরীয়ত সম্মত যে কোন হুকুম সে অবনত শিরে 
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মেনে নিতে বাধ্য | এজন্যই তো নিজের উদ্দেশ্য সাধনে তার উপর যে কোন 
হুকুম প্রয়োগ করা যায়। তাহলে দ্বীনের জন্য কেন তার উপর হুকুম আরোপ 
করা যাবেনা ? স্ত্রীর উপর পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা সত্বেও দ্বীনী বিষয়সমূহে তা 
প্রয়োগ না করা তার দ্বীনী অধিকার আদায়ে উদাসীনতা ছাড়া আর কি হতে 
পারে ১ 


স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচ 


নিয়মিত কিছু টাকা দেয়া আবশ্যক । যা সে ইচ্ছামত নিজ প্রয়োজনে খরচ 
করবে৷ এর পরিমাণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অবস্থা ও সংগতি অনুযায়ী নির্ধারিত 
হবে। ব্যক্তিগত খরচ দেয়ার সময় অবশ্যই স্পষ্ট করে দিবে যে, “এ টাকা সংসার 
খরচের জন্য, আর এ টাকা তোমার ব্যক্তিগত খরচের জন্য । তুমি এ টাকার 
মালিক যেখানে ইচ্ছা তা খরচ করতে পারবে ।” ব্যক্তিগত খরচের টাকা 
পৃথকভাবে দিয়ে দিলে, পারিবারিক খরচের জন্য প্রদত্ত টাকার হিসাব নিকাশ 
চাওয়ার সুযোগ থাকবে | 

কেননা যে কোন মানুষের ব্যক্তিগত কিছু খরচ থাকে। ব্যক্তিগত খরচ যদি 
স্ত্রীকে পৃথকভাবে দেয়া না হয়, তাহলে স্বভাবতই সে সংসার খরচের জন্য প্রদত্ত 
টাকায় খেয়ানত করতে বাধ্য হবে৷ এ অবস্থায় তার উপর কঠোরতা করা এক 
ধরনের জুলুম ও নির্দয়তা | 

মানুষ মাত্রের কিছু দ্বীনী ও দুনিয়াবী খরচের ক্ষেত্র থাকে । মহিলাদের কাছে 
সাধারণত আলাদা কোন টাকা-পয়সা থাকে AT | এজন্য স্বামীর উচিত স্ত্রীকে তার 
আবশ্যকীয় খরচের অতিরিক্ত সাধ্যমত নিয়মিত কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দেয়া 
এবং তার হিসাব না নেয়া | যা সে তার ইচ্ছানুষায়ী স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত দ্বীনী ও 
ফিতর ও কুরবাণী আদায় করা যেহেতু স্বামীর দায়িতৃ নয়। সেহেতু তার কাছে 
এমন কিছু টাকা থাকা প্রয়োজন, যা দ্বারা সে উক্ত ওয়াজিবসমূহ আদায় করতে 
পারে | তবে এটা স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। স্বামী না দিলে স্ত্রী নিজের অলংকার 
বিক্রি করে যাকাত, সদকায়ে ফিতর ও কুরবাণী আদায় করবে । স্বামীর অনুমতি 
ছাড়া তার সম্পদ থেকে উক্ত ওয়াজিবর্সমৃহ আদায় করা জায়েয নেই । মহিলারা 
এক্ষেত্রে বড়ই অসতর্ক। স্বামীর সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সম্পদ মনে করে 
তা যথেচ্ছা খরচ করতে থাকে | এটা মোটেই ঠিক az | 
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শুধু ভাত-কাপড়ই স্ত্রীর হক AAs বরং স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা, তার প্রতি 
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আর যে ব্যক্তি কারো হাতে বন্দী এবং সম্পূর্ণরূপে তার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, 
তার উপর দমন-পীড়ন চালানো বীরত্বের কাজ নয় | 


মনোরঞ্জন করার অর্থ হলো, স্ত্রীর প্রতি এমন কোন আচরণ না করা, যা দ্বারা 
তার অন্তর আঘাত পায়। ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তো স্ত্রীর এমন 
সুনির্দিষ্ট হক, যা সম্পর্কে সকলে অবগত | কিন্তু স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা এবং তার 
মন যুগিয়ে চলা এমন একটি ব্যাপক কাজ, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। 
এজন্য স্ত্রীর অন্তরে আঘাতদানকারী প্রতিটি কথা ও কাজ থেকেই নিজেকে নিবৃত্ত 
রাখা জরুরী । স্ত্রীর হক বা অধিকার অগণিত | তা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া সম্ভব নয়। 
অতএব, স্ত্রীর সাথে প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা 
উচিত। 

স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেয়াই শুধু তার হক নয় | বরং তার মনোরঞ্জনে সচেষ্ট 
থাকাও আবশ্যক | ফিকাহবিদগণ স্ত্রীর মনোরঞ্জনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন যে, তাকে খুশী করার জন্য তার সাথে মিথ্যা বলাকেও তারা জায়েয 
মনে করেন | এর দ্বারা স্ত্রীর হকের OHS সুস্পষ্ট হয়ে যায় কেননা মহান আল্লাহ 

ÄT মনোরঞ্জন করলে এবং তার মন যুগিয়ে চললে তার মধ্যে কখনও এ 
জাতীয় চিন্তা আসবে না যে, “আমিও যদি পরদা না করতাম, তাহলে অন্যান্য 

বে-পরদা মহিলাদের ন্যায় আমারও সব কিছু সহজে পূরণ হয়ে যেতো 1” এজন্য 
87718877788 
যেন তার এ বিশ্বাস হয়ে যায় যে, সে পরদা রক্ষা করে না চললে স্বামী তার প্রতি 
এরূপ ভালো আচরণ করতো না | মোটকথা, স্বামীর সদাচরণ ও ভালো ব্যবহার 
দ্বারা স্ত্রী পরদার কল্যাণ উপলব্ধি করতে পারবে এবং পরদাহীনতাকে মনে পোষণ 
করার মনোভাব তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে | 

স্ত্রীকে পরদার মধ্যে অবশ্যই রাখতে হবে | কিন্তু তার পরদা পালনে সহায়ক 
ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকা চাই | এমন হওয়া উচিত নয় যে, স্বামী নামাজে যাওয়ার 
সময় স্ত্রীকে কামরায় রেখে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে যাবে, তার সাথে কাউকে 
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কথা-বার্তা ও উঠা-বসার সুযোগ দেবে না এবং তার চলাফেরার উপর কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে ৷ স্ত্রীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে AAA] পালনে উৎসাহী হওয়ার মত 
উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেয়া আবশ্যক | (তবে অবশ্যই তা শরীয়ত সম্মত 
হতে হবে) যেন গৃহের বাইরে যাওয়ার কল্পনাই তার অন্তরে না আসে | পুরুষরা 
কখনও মানসিক অস্বস্তি বোধ করলে বাইরে গিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সাথে সময় 
কাটিয়ে মানসিক স্বস্তি নিয়ে আসে ৷ কিন্তু অসহায় মহিলারা যাবে কোথায় ? 
পরদা রক্ষা করতে গিয়ে তাদেরকে স্বগৃহেই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হয় । 

এজন্য হয়ত নিজে তাকে সঙ্গ দিবে! নিজের পক্ষে নিয়মিত সঙ্গ দেয়া সম্ভব 
না হলে কোন সমবয়সী মহিলাকে তার সাথে থাকার ব্যবস্থা করে দিবে ! যদি 
কখনও কোন বিষয়ে তোমার কাছে অভিযোগ-আপত্তিও করে, তবে এটাকে নগন্য 
বিষয় মনে করে উদারতার দৃষ্টিতে দেখবে ৷ স্বামী ছাড়া তার আর কে আছে ? 
স্বামীই তো তার একমাত্র অবলম্বন । স্বামী ছাড়া আর কার কাছে সে অভিযোগ ও 
সমস্যার কথা বলবে | তার পক্ষ হতে কোন অভিযোগ বা দাবী এলে সেটাকে 
মান-অভিমান ও মহব্বত-ভালোবাসার দাবী মনে করবে | আল্লাহর মেহেরবানী 
যে, আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে স্বামীভক্তি ও স্বামীর প্রতি 
মহব্বত-ভালোবাসা অত্যন্ত বেশি | যাকে BAIS এর পর্ষায়ভুক্ত বলা UWB | 


স্ত্রীর সাথে রাত যাপন করা 


ইসলাম পারিবারিক যে সমস্ত অধিকার নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা আদায়ে 
অধিকাংশ লোকই S করে থাকে | অনেক পরিবারে দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীর প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে | তার যৌন চাহিদা পূরণকে কোন দায়িতুই মনে করে না। 
বছরের পর বছর ধরে বাড়ির বাইরে বৈঠকখানায় কিংবা অন্য কোথাও রাত 
যাপন করে এবং এ সুযোগে. কখনও কখনও অন্য কোন নারীর সাথে অবৈধ 
সম্পর্ক স্থাপন করে বসে ফলে স্ত্রী তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে | 
অথচ স্ত্রীর সাথে রাতে শয্যা গ্রহণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার একটি 
অন্যতম অধিকার | | 

কথায় কথায় স্ত্রীর ভুল-ভ্রান্তি ধরা এবং ভুলের শাস্তিক্করূপ তার সাথে 
কথা-বার্তা বন্ধ করে দেয়া কিংবা TI ত্যাগ করা কোন বুদ্ধিমত্তার কাজ ad | 
ভুল যে পর্যায়ের, তার সংশোধনও সে পর্যায়েরই হতে হবে৷ স্ত্রীর সাথে 
কথা-বার্তা বলা, হাসি-আনন্দ করা, তাকে সদা প্রফুল্ল চিত্ত রাখাও স্বামীর একটি 
দায়িতু I 

অনেক লোক এমন আছে, যারা নিজেদেরকে পীর-বুযুর্গ বা কোন 
পীর-বুযুর্গের মুরিদ বলে দাবী করে, নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগী ও জিকির 
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আজকারে সদা মশগুল থাকে এবং মনে করে. (JA জান্নাত খরিদ করে নিয়েছে | 
অথচ স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে | স্মরণ রাখা উচিত. 
নিয়মিত নির্দিষ্ট কিছু সময় স্ত্রীর সাথে কথা-বার্তা বলা, তার সুখ-দুঃখের কথা 
শুনা এবং তাকে আনন্দ দানে সচেষ্ট থাকা তার প্রাপ্য অধিকার ! অধিকাংশ 
মানুষই এ অধিকার আদায়ে চরম উদাসীনতার পরিচয় দেয়। এটাকে নিজের 
দায়িতুই মনে করে Al | শুধু ভাত-কাপড় ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাকেই একমাত্র 
ARTS মনে করে। 

অপচয় হবে না। কেননা স্ত্রীকে খুশী করা একটি সাওয়াবের কাজ । আর 
সাওয়াবের কাজে অর্থ ব্যয় অপচয় নয় | তবে এজন্য নিজের সাধ্যের বাইরে ঝণ 
করাও উচিত নয় । মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে নিজ হাতে খাওয়ানোও একটি ভালো 
কাজ। এর দ্বারা পারস্পরিক মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ 
তা'আলার পক্ষ হতে এজন্য বিশেষ প্রতিদান রয়েছে৷ 


রাখবে কিংবা নিজের হাতে রাখবে | অন্য কারো হাতে রাখা উচিত নয় | চাই সে 
ভাই-বোন কিংবা মা-বাবাই হোক না কেন। এর কারণে স্ত্রী বড়ই ব্যথিত ও 
মর্মাহত হয় | এজন্য ঘরের যাবতীয় খরচ হয়ত স্বামী নিজ হাতে করবে | নিজের 
পক্ষে সম্ভব না হলে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সর্বাধিক হকদার স্ত্রী । স্ত্রীকে ভাত- 
কাপড় ও বাসস্থান দেয়াই শুধু তার প্রাপ্য নয় । বরং তার অন্তর খুশী রাখাও তার 
একটি-হুক | 


স্বামীর সাথে áld মান-অভিমান 


ইফকের ঘটনায় মুনাফিকরা যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা 
অপবাদ আরোপ করেছিলো, তখন একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন, আয়েশা ! তুমি যদি 
সম্পূর্ণ নির্দোষ ও পৃত-পবিত্র হয়ে থাকো, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমার 
পৃত-পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন | আর যদি বাস্তবেই তোমার পক্ষ হতে কোন 
অন্যায় ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ও 
ইসতিগ্ফার করে নাও | 

এ কথায় হযরত আয়েশা রো) খুবই মর্মাহত হলেন এবং বললেন, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমি জানিনা আমি আপনার এ কথার কি উত্তর দেবো । যদি 
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বলি, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাহলে 
তা আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি বলি. আমার উপর 
আরোপিত অপবাদ সত্য, অথচ আল্লাহ জানেন, আমি তা হতে পবিত্র, তাহলে তা 
আপনারা গ্রহণ করে নেবেন | সুতরাং এ অবস্থায় আমি সেই জবাবই দেবো, যা 
হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা দিয়েছিলেন | 

তি 151 2৮৮ 1210 Jo এনা 

“ধের্যই আমার জন্য উত্তম | তোমরা যা বলছো তার ব্যাপারে আল্লাহই 
আমার সাহায্যকারী ৷” 

এ কথা বলে হযরত আয়েশা (রা) বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং কাদতে 
লাগলেন ৷ ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী 
নাযিল হওয়ার আলামত প্রকাশ পেতে লাগলো | কিছুক্ষণ পর যখন ওহী নাযিল 
শেষ হলো, ডিনার SSP Tea klet aj 
বললেন, তা হলোঃ 


at Jin nas 2505 eee 


“হে আয়েশা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো | আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা 
করেছেন।” 
অতঃপর তিনি তার উপর অবতীর্ণ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন। 
সংবাদ শুনা মাত্রই উপস্থিত সকলের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠলো | হযরত আয়েশা (রা)-এর পিতা-মাতা আনন্দিত হয়ে তাকে বললেন, 
যাও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে তার শোকর আদায় 
করো | হযরত আয়েশা (রা)-এর মাতা বললেন 8 


০::০০৩৩৫৩ 


"dis 2০৯35 ৩৮০ 
“আয়েশা! যাও, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে সালাম 
করো 1” 
হযরত আয়েশা (রা) বললেন 8 


PAI + 
Liddle 6 8 // be 7 107, 
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“আল্লাহর কসম! আমি তার কাছে উঠে যাবো না। আমি একমাত্র মহান 
আল্লাহরই প্রশংসা করবো | তিনিই আমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন |” 
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JA দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে হযরত আয়েশা ae sas 
আপত্তিকর! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপরই তিনি বলে 
দিলেন, “আমি উঠে যাবো না। আমি আল্লাহ ব্যতীত কারো শোকর আদায় 
করবো না!” অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে সামান্যতম 
বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না! কারণ,তিনি জানতেন- এটা ছিলো তার সাথে 
হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিমান । আর স্ত্রী হিসাবে তিনি অভিমান করার 
অধিকার রাখেন। ' 

অতএব, ভেবে দেখা উচিত যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর এ কঠিন জবাব 
কিসের ভিত্তিতে ছিলো | এর একমাত্র ভিত্তি মান-অভিমান ছাড়া কিছুই নয় । যা 
স্বামী-স্ত্রী একজনের প্রতি অপরজনের গভীর ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি হয়। এজন্য 
মান-অভিমানবশত স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর কঠিন কোন কথা উচ্চারণ করে 
ফেললে ইসলামী শরীয়তে তার কোন জবাবদিহিতা থাকে না। 

স্বামীর উপর স্ত্রীর অভিমান করার অধিকার যদি শরীয়ত স্বীকৃত না হতো, 
তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-এর 
উল্লিখিত জবাবে অবশ্যই অসন্তুষ্ট হতেন এবং তাকে সতর্ক করে দিতেন। কেননা 
বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরত আয়েশা (রা)-এর জবাবটি অত্যন্ত আপত্তিকর ছিলো | 
আর এটাতো হতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরয়ী 
হুকুম-আহ্কাম আরোপে কারো পক্ষপাতিত্ব করবেন। 
ওয়াসাল্লাম কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তার হাত কাটার নির্দেশ জারি করলেন। 
লোকেরা তার পক্ষে সুপারিশ করতে চাইলো এবং হযরত উসামা ইবনে যায়দ 
(রা)-কে সুপারিশ করার জন্য নির্ধারণ করলো | কারণ,তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন এবং প্রিয়ভাজন ব্যক্তির পুত্র । ফলে 
উসামা উক্ত মহিলার পক্ষে দরবারে রিসালাতে সুপারিশ করে বসলেন | তখন 
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন এবং বললেন, 
“শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার কারণে বিগত জাতিসমূহ 
ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো ৷!” অতঃপর বললেন, “এ মেয়েটি যদি ফাতিমা বিনতে 
মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও হতো, (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে আমি 
তার হাত কাটতেও দ্বিধাবোধ করতাম AT |” 

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম প্রয়োগে 
রাসূলুল্লাহ WAAR আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে ছাড় দিতেন না এবং ছাড় 
দেয়ার ক্ষমতাও তার ছিলো না। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা)-এর জবাবটি যদি 
শরীয়ত বিরোধী হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে 
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কিছুতেই নিরব থাকতেন না। বরং অবশ্যই তাঁকে সতর্ক করে দিতেন | যখন 
তিনি নিরব রয়েছেন এবং সতর্ক করৈন নি. তাহলে বুঝা গেলো, হযরত আয়েশা 
(রা)-এর জবাবটি আল্লাহ ও তার রাসূলের হুকুমের খেলাফ ছিল না। অতএব, 
স্বামীর সাথে স্ত্রীর এমন এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্কের সুবাদে আয়েশা 
(রা)-এর এত বড় কঠিন উক্তিকে আল্লাহ ও তার রাসূল গ্রহণ করে নিলেন। 
আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে তা গ্রহণীয় না হলে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সতর্ক করে দিতেন কিংবা তার উপর কোন আয়াত 
নাধিল হয়ে যেতো | | 

একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তার কাছে 
অধিক খরচ দাবী SALAA | অবশ্য ইসলামের সংকটকালীন সময়ে তারা কখনও 
এমন দাঁবী করেন [A | এমনকি গৃহে খাবার পানি না থাকলেও তাদের পক্ষ হতে 
কোন অভিযোগ উঠতো না। 

কিন্তু বিভিন্ন যুদ্ধজয়ের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যখন স্বচ্ছলতা এলো এবং 
দরিদ্রতা দূর হলো, তখন তারাও নিজেদের স্বচ্ছলতা দাবী করলেন! অথচ এটা 
ছিলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ 
পরিপন্থী। তিনি স্ত্রীগণের জন্য স্বচ্ছলতা কামনা করবেন তো দূরের কথা, আপন 
কন্যার জনা ভা গছা বালি ৷ সর্বদা ভাগ এ দু তা করতেন? 


Go I U 
“হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবার পরিজনের রিযিক তুমি জীবন ধারণের 
পরিমাণ করে দাও |” 
মোটকথা, স্বচ্ছলতা ও সম্পদের প্রাচুর্য ছিলো তার স্বভাব ও প্রকৃতির 
খেলাফ | এজন্য Vaasa মু'মেনীন স্বচ্ছলতা দাবী করার কারণে তিনি 
ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন। এ < নিন্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো 8 


ezte fe 20 » Gsor AA 
s (555) ৮৮৮06 82 21480838৮01 EL 
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4 
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"Che | >| ১০৪ ৯1 51 Atl 53 সের (res 4) 3033 
“হে নবী! আপনার পতীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার 
বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাঞ্জর ভোগের ব্যবস্থা করে দেই 
এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তার 
রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ্‌ 
মহা YASS প্রস্তুত করে রেখেছেন |” (সূরা আহ্যাব, আয়াত- ২৮, ২৯) 
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Vote UU SN হান দাহ হার vikt 
ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট তাশরীফ আনলেন | হযরত 
আয়েশা (রা) ছিলেন অন্যান্য স্ত্রীগণের তুলনায় সবচেয়ে কম বয়সী | তাই তিনি 
তাকে আয়াতগুলো SATAA পূর্বে বললেন, হে আয়েশা! আমি তোমাকে একটি 
কথা বলতে চাই। তুমি তার উত্তর প্রদানে তাড়াহুড়া করবে না। বরং তোমার 
মা-বাবার সাথে পরামর্শ করে জবাব দিবে | অতঃপর তিনি আয়াতগুলো পাঠ 
করে শুনালেন। হযরত আয়েশা (রা) তা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন 8 

im 

“এমন একটি বিষয়ে আমি আমার মা-বাবার সাথে পরামর্শ করবো 2” 
আমি আল্লাহ্‌, তার রাসূল ও পরকালকে গ্রহণ করলাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ জবাব শুনে. সীমাহীন আনন্দিত হলেন | হযরত 
আয়েশা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এ জবাব অন্য কোন স্ত্রীর 
নিকট প্রকাশ করবেন al | তিনি বললেন, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে আমি তা 
গোপন করবো না। 

ভেবে দেখা উচিত, মহান আল্লাহ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের স্বচ্ছলতা কামনা 
করাকে পছন্দ করলেন না। আবার তাদের মান-অভিমান সুলভ আচরণের উপর 
নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করলেন AT | অতএব, বুঝা গেলো, মান-অভিমান ততটুকু 
দূষণীয় নয়, যতটুকু দূষণীয় স্বচ্ছলতা ও পার্থিব বিলাসিতা কামনা করা 1 অথচ 
আমাদের সমাজের অবস্থা বর্তমানে সম্পূর্ণ এর বিপরীত 1 পার্থিব বিলাসিতা 
কামনা করাকে দৃষণীয় মনে করা হয়না । যা কোন না কোনভাবে অবশ্যই 
নিন্দনীয় "আর স্ত্রীর মান-অভিমান ও অকৃত্রিম আচরণকে দূষণীয় মনে করা হয়। 
যা কোনভাবেই দৃষণীয় নয়। 


উম্মাহাতুল মু*মিনীনের অভিমান 


একবার হযরত উমর (রা) জানতে পারলেন যে, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কোন স্ত্রী তার সাথে উচু আওয়াজে কথা বলেন 
এবং তাকে জিদের সাথে বিভিন্ন জিনিসের ফরমায়েশ করেন। উমর (রা) 
উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, হযরত আয়েশা ও হযরত হাফসা (রা) গৃহে অবস্থান 
করছেন। তিনি তাদেরকে শাসিয়ে বললেন, “তোমাদের কি ভয় নেই? অন্যান্য 
নারীদের মত তোমরাও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঁচু 
আওয়াজে কথা বলতে শুরু করেছো? মনে রাখবে! ধ্বংস হয়ে যাবে 1” 
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উন্মাহাতুল মু'মিনীনের এ উচু আওয়াজে কথা বলা এ জন্য ছিলো যে. তারা 
জানতেন, রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্রাহ আলাইহি ওয়ামাল্লাম এ কারণে তাদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট হবেন না। কেননা তাদের এটা ছিলো মান-অভিমান প্রসূত | অন্যথায় 
তাদের অজানা ছিলো না যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে 
উঁচু আওয়াজে কথা বলা জঘন্য অপরাধ | কারণ, সূরা হুজুরাতে এর উপর সুস্পষ্ট 
সতর্কবাণী রয়েছে। 


হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিমান 


রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের অবস্থা এই ছিলো যে, 
তীর স্ত্রীগণ অনেক সময় তার সাথে জিদ করতেন এবং তিনি নিরবে তা সয়ে 
নিতেন। একবার তিনি নিজে স্ত্রীগণের সাথে জিদ করেছিলেন | 

একবারের ঘটনা ঃ 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
গৃহে তাশরীফ আনলেন | তখন দরোজা থেকে আয়েশা (রা) কে রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঁচু আওয়াজে বাক্য বিনিময় করতে 
শুনলেন হযরত আবু বকর (রা) উত্তেজিত হয়ে গেলেন 1 গৃহে প্রবেশ করে তিনি 
কন্যা আয়েশা (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি শুনছিলাম তুমি রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঁচু আওয়াজে বাক্য বিনিময় করছিলে | 
এ কথা বলে তিনি তাকে চড় মারার জন্য হাত উত্তোলন করলেন সাথে সাথে 
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিবৃত্ত করলেন। 

হযরত আবু বকর (রা) গৃহ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে বললেন, দেখলে, আমি 
কিভাবে তোমাকে বাচিয়ে দিলাম ? অন্যথায় আজ তো. তোমার পিঠ যাওয়ার 
উপক্রম হয়েছিলো | 

একবার রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা) কে 
বললেন, তুমি যখন আমার প্রতি GAGE হও, আমি তা বুঝতে পারি। তিনি 
আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কিভাবে? উত্তরে বললেন, যখন তুমি সন্তুষ্ট 
থাকো, তখন বলে থাকো- "১১ ৩১; 3" “নও মুহাম্মদের প্রতিপালকের 
কসম।” আর যখন অসন্তুষ্ট থাকো, তখন বলো- "204559 "না, 
ইবরাহীমের প্রতিপালকের কসম।” অসস্তুষ্টির সময় তুমি “রাবিব মুহাম্মদ” 
বল না। 
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হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আপনার ধারণা সঠিক, হে আল্লাহর রাসূল! 
তবে Sages সময় আপনার নাম মুখে উচ্চারণ না করলেও আমার অন্তর 
থেকে তা বিস্মৃত হয় না। 


হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
যেমন গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা ছিলো। তেমনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিও হযরত আয়েশা (রা)-এর সর্বাধিক গভীর মহব্বত 
90577557755 


JII Ae ykä chil চিক 22925 ৮৮ 

“জুলায়খার নিন্দুকেরা যদি তার আলোকাত্বোসিত চেহারা মুবারক 
অবলোকন করতো, তাহলে অবশ্যই হাতের পরিবর্তে নিজেদের অন্তর কেটে ছিন্ন 
ভিন্ন করে ফেলতো 1” 

হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
মাত্রাতিরিক্ত প্রেমাসক্ত থাকা সত্তেও কখনও কখনও তার সাথে রাগ করে 
বসতেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছুই বলতেন 
না। কারণ, তার এ রাগ বা অসন্তুষ্টি ছিলো মূলত স্ত্রী হিসাবে স্বামীর সাথে 
মান-অভিমান। 
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দশম অধ্যায় 
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পারিবারিক জীবন 


রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মহীয়সী স্ত্রীগণের সাথে এমন 
মহৎ আখলাকের পরিচয় দিতেন, যা শুনে আজকের সভ্যতার দাবীদারগণ 
রীতিমত অবাক হয়ে যাবে | তাদের এ অবাক হওয়াতে আমাদের কিছু যায় আসে 
না। বরং তাদের নির্বুদ্ধিতার কারণে আমাদের হাসি Aa | তার বাস্তব জীবন ও 
ঘটনাবলীকে আমরা তাদের কোনরূপ খুঁত অবেষণের ভয়ে ভীত হয়ে গোপন 
রাখতে পারি না। 

ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয়, যার ইতিহাস ও এতিহ্যকে গোপন রাখার 
কোন প্রয়োজন আছে। আমরা প্রকাশ্যে তা পেশ করে দিতে চাই | দুনিয়ার সমস্ত 
মানুষ তো আর বোকা নয়। আল্লাহ যাদেরকে সুস্থ জ্ঞান ও চিন্তা-শক্তি দান 
করেছেন, তারা অবশ্যই এর যথাযথ মূল্যায়ন করবে | 

আপন স্ত্রীগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন 
আখলাক ছিলো যে, হযরত আয়েশা (রা) তার স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বাধিক কম 
বয়সী হওয়ার কারণে তিনি তার বয়সের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করে সর্বদা তার 
মনোরঞ্জনে সচেষ্ট থাকতেন | 

একবার রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রা)-এর 
সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন | হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন অল্প 
বয়সী ও হালকা পাতলা গড়নের | আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ছিলেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সী ও ভারী দেহবিশিষ্ট। তাই এ দৌড় 
প্রতিযোগিতায় হযরত আয়েশা (রা) অগ্রগামী হয়ে গেলেন। 

কিছুদিন পর পুনরায় তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন । এবার তিনি আয়েশা (রা)-এর চেয়ে অগ্রগামী 
হলেন | কেননা হযরত আয়েশা (রা)-এর দেহ ইতিমধ্যে ভারী হয়ে গিয়েছিলো | 
মহিলাদের শরীর সাধারণত তাড়াতাড়ি ভারী হয়ে যায়। তাই তিনি এবার আর 
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে Sää হতে পারলেন না। 
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রগামী হয়ে গেলেন এবং বললেন, 
"sie, ৬1০" “এটা প্রথমবারের বিনিময় 1” অর্থাৎ, প্রথমবার তুমি অগ্রগামী 
হয়েছিলে | এবার আমি অগ্রগামী হলাম। 
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সুবহানাল্লাহ! কী মহৎ তার চরিত্র! নবীকুল শিরোমণি হয়েও তিনি আয়েশা 
(রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন | চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন 
যে, এটা কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অর্থহীন কাজ 
ছিলো? 

বস্তুত হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তার এ দৌড় প্রতিযোগিতার রহস্য 
হলো পরবর্তী উম্মতকে শিক্ষা দান করা | অধিক বয়সী পুরুষ অল্প বয়সী মেয়ে 
বিয়ে করলে তার বয়সের দাবী ও আবেগ-উচ্ছ্াসের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ৷ 
নিজের বয়স অনুপাতে তাকেও ভাবগা্তীর্ষপূর্ণ ও চিন্তাশীল বানানোর অপচেষ্টা 
করা নির্ুদ্ধিতা | 

ছোট মেয়েদের মন খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ অধিক পছন্দ করে। তাই 
তাদেরকে এ সুযোগ দেয়া উচিত। স্বামীর আদব ও সম্মান রক্ষার্থে -তারা 
খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তি করতে সংকোচ বোধ করলে তাদেরকে শুধু কথার 
মাধ্যমে নয় বরং আচরণের মাধ্যমে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি জানিয়ে দেয়া. 
উচিত ৷ বস্তুত এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে হযরত 
আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন 

অনেক সময় রাসুলুল্লাহ VATA আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা 
(রা) কে হাবশী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা দেখার সুযোগ দিতেন | তারা 
মসজিদে নববীর সন্নিকটে তীর দ্বারা খেলতো। এমনকি তিনি তাকে পুতুল 
খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন | অনেক সময় এমন হতো যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গৃহে তাশরীফ আনতে দেখে মহল্লার মেয়েরা খেলা 
ছেড়ে দৌড়ে পালাতো। তখন তিনি তাদেরকে ডেকে অভয় দিয়ে বলতেন, কোন 
ভয় নেই, "তোমরা নিশ্চিন্তে খেলো | 
ঘটনাবলীতে উম্মতের জন্য এ শিক্ষা রয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
অল্পবয়সী হলে তার বয়সের দাবী অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করবে | এটাই 
ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক শিষ্টাচার । কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা ও কাজই উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তার 
জীবনের এমন কোন কাজ নেই, যাতে উম্মতের জন্য শিক্ষা নেই। 


গৃহে স্বামীর স্বভাব কেমন হওয়া উচিত 


আমার জনৈক ধৈর্যশীল ও ভাবগান্তীর্যপূর্ণ মুতা'আল্লিক আছে। সে যেখানে 
বসবে বড়ই গান্তার্যের সাথে বসবে ৷ কারো সাথে হাসি-তামাসা ও আনন্দ-ফুর্তি 
করা তার ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যেতো না। 
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একবার আমি ওয়াজের মধ্যে তার সম্পর্কে বললাম, এ ধরনের ভাবগান্তীর্য 
আমার কাছে মোটেও পছন্দনীয় নয়। প্রত্যেক্যের উচিত হাসি-খুশী ও 
স্বতঃস্কৃর্ততার সাথে কথা-বার্তা বলা | এটা কেমন কথা যে, সর্বদা মুখ ফুলিয়ে 
রাখবে ? এ ধরনের ব্যক্তিকে মানুষ পছন্দ করে না। তার সাথে কারো মহব্বত ও 
আত্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা TERY মনে হলেও 
প্রকৃতপক্ষে তা অহংকার ছাড়া কিছুই নয় | 

রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক গান্তীর্যপূর্ণ কে 
আছে ? অথচ তিনি. মানুষকে হাস্যোজ্জ্বল ও স্বতঃস্ফূর্ত চেহারায় সাক্ষাৎ দান 
করতেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে হাসি-খুশী অবস্থায় কথা বলতেন। সাধারণ 
মানুষ যে ভঙ্গিতে কথা-বার্তা বলতো, তিনিও অনুরূপ কথাবার্তা বলতেন। 
আমাদের ভাবগান্তীর্য কি তার চেয়ে অধিক হয়ে গেলো ? 
নিজের ঘরের অবস্থাও বলে CEA | এ ব্যাপারে আমার সেই মুতাআল্লিকের 
দ্বিমত ছিলো | সে বলতো, ঘরের কথা মজলিসে বর্ণনা করে দেয়া ভাব-গান্তীর্ষের 
পরিপন্থী | সে তো নিশ্চয় একথা আমার কল্যাণকামী হয়েই বলতো । কিন্তু 
আমার দৃষ্টিতে এটা তার ভুল ধারণা | 

তাই আমি বললাম, মাওলানা! NEY এটাকে বলে না | গান্তীর্য তো হলো, 
যা সুন্নাতে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রমাণিত | আপনার এ 
বাহ্যতঃ গাল্তীর্যের বদৌলতে আপনি কিছু সুন্নাতের আমল থেকে বঞ্চিত রয়েছেন | 
আচ্ছা সত্য করে বলুন তো দেখি, আপনি কি কখনও স্ত্রীর সাথে দৌড় 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ? এটা তো রাসূলুল্লাহ alai আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাত । তিনি আয়েশা (রা)-এর সাথে একাধিকবার দৌড় 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন | আলহামদুলিল্লাহ! আমার এ সৌভাগ্য হয়েছে। 
আমি এ সুন্নাতের উপরও আমল করেছি। আপনি আপনার সেই ASICS মধ্যেই 
থাকবেন, যার বদৌলতে পারিবারিক জীবনের একটি সুন্নাতের আমল কখনও 
আপনার ভাগ্যে জুটবে না৷ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা 
তো এই ছিলো যে, তিনি নিজ হাতে বকরীর দুধ দোহন করতেন | তরি-তরকারী 
কেটে দিতেন এবং ঘরের বিভিন্ন কাজে স্ত্রীগণাকে সাহায্য করতেন। 
আলহামদুলিল্লাহ! এ সুন্নাতের উপরও আমার আমল করার তাওফীক হয়েছে। 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত HR যে, মুসলমান 
সহজ সরল জীবন যাপন করবে | আচার-আচরণ, চলাফেরা ও কথা-বার্তায় 
এমনভাবে থাকবে, যেন অপরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্‌ প্রকাশ না পায়। মজলিসে 
বসলে এমনভাবে বসবে, যেন নিজেকে মজলিসের প্রধান মনে না হয়। 
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1 | == CC, 


একবার হযরত আলী (রা) স্ত্রী ফাতেমা (রা)-এর সাথে হাসি-কৌতৃকের 
ছলে নারীদের তিরস্কার করে আরবী এ পঙক্তিটি আবৃত্তি করলেন £ 

“নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আমাদের জন্য শয়তান রূপে । আমরা 
আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি শয়তানের অনিষ্টতা হতে 1” 

জবাবে হযরত ফাতেমা (রা) বললেন ঃ 
ADI, Pi 7 702 ০৮212 

“নারীরা হলো এমন ফুল যা তোমাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। আর তোমাদের 
প্রত্যেকেরই ফুলের প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।” 

দাম্পত্য সুখ লাভের উপায় 

স্ত্রীর প্রতি META হওয়া এবং তাকে সুখে রাখার মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণও 
সাধিত হয়। এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় হয়। 
সুখে-দুঃখে একজন অপরজনের অংশীদার হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি 
একতা, তা ও স্বতঃস্কুর্ততা থাকে, তাহলে এর চেয়ে বড় সুখ পৃথিবীতে 
আর কি হতে পারে? - 

সুখ তো এরই মধ্যে যে, স্বামী গোটা দিন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে ঘরে এসে 
কথা-বার্তা ও আচরণ দ্বারা মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে । স্ত্রী তাকে মানসিক ও 
শারীরিক আরাম ও শান্তি দানে সচেষ্ট থাকবে | 

দাম্পত্য জীবন যাদের সুখকর, তারা বস্তুত দুনিয়াতেই জান্নাত লাভ করে 
ফেললো | আল্লাহওয়ালাগণ স্ত্রীর সাথে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্রচিত্ত থাকার রহস্য 
এখানেই যে, তারা স্ত্রীকে সুখ-শান্তি দানে ও তার হক আদায়ে সদা যতুবান 
থাকেন। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয় সুখ-আনন্দ ও সুশৃংখলার 
সাথে। 

আর যে পরিবারে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ ও ছন্দু-কলহ লেগে থাকে, সেখানে 
সুখের চিহ্নও থাকে না। এটা কেমন জীবন যে, সারাদিন AIRA খেটে 
ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে একটু স্বস্তি লাভ করার পরিবর্তে তিক্ততা 
ও মনোমালিন্য সৃষ্টিকারী কথা-বার্তা চলবে ? বর্তমানে মানুষের স্বভাব ও তবীয়ত 
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বিগড়ে গেছে। অনুভূতিহীনতা মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, 
মানুষ এ অবস্থায় থাকাকেই পছন্দ করে | তবে আল্লাহ 'যাদেকে সামান্যতম 
অনুভূতি দান করেছেন, তারা অবশ্য এটাকে দুনিয়ার জাহান্নাম মনে করে । 

এমন দাম্পত্য জীবনের কি মূল্য আছে যে, Wor দিন হাসি-খুশীতে থাকবে 
এবং দশদিন ঝগড়া-বিবাদ ও দন্দ-কলহ চলতে থাকবে ? দাম্পত্য জীবনের. 
যথার্থ স্বাদ তো তখনি আস্বাদন করা যাবে, যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একজন 
অপরজনের অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখে । 

স্ত্রীকে আরামে ও শান্তিতে রাখার মধ্যে কল্যাণ নিজেরই | এখানে কিছু 
মহিলা এমন আছে, দাম্পত্য জীবনে যারা অত্যন্ত সুখী | যাদের বয়স অন্তত 
DEE পঞ্চাশ বছরের কম নয়। অথচ তাদেরকে দেখলে মনে হয় যেন বিয়ের 
বয়স তাদের সবে মাত্র দু'চার বছর হয়েছে | JNE তাদেরকে কেউ পঁচিশ বছরের 
অধিক বয়সী বলবে না। 

অতএব, স্ত্রীকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তির সাথে রাখার মধ্যে একটি 
বড় ফায়দা এটাও যে, স্ত্রী সুস্থ-সবল থাকবে | দুর্বলতা ও রোগব্যাধি তাকে দ্রুত 
আক্রমণ করবে না! ফলে তার দ্বারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বামী উপকার লাভ করতে 
পারবে | কিন্তু আফসোস! মানুষ নিজের শান্তি ও কল্যাণের কথা চিন্তা করেও 
স্ত্রীর প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখে A | 


রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য দ্বীনী শিক্ষার সাথে 
সাথে দাম্পত্য জীবনের শিক্ষাও রেখে গেছেন। 

উদ্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর ঘটনাঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রাতে কবরস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অতি সন্তর্পণে উঠলেন, জুতা 
পরিধান করলেন এবং আস্তে করে দরজা খুললেন | হযরত আয়েশা (রা) এর 
কারণ জানাতে চাইলে তিনি বললেন, আমি এরূপ এজন্য করেছি যে, হয়ত তুমি 
জেগে যাবে এবং একাক ভয় AKA | 

স্ত্রীর আরামেণ প্রতি তিনি কি পরিমাণ যতুবান ছিলেন! যিনি ভাঁর পরিপূর্ণ 
আনুগত্য করতে বাধ্য | আজকাল তো মা-বাবার আরামের প্রতিও এতটুকু লক্ষ্য 
করা হয় না । যারা সার্বিকভাবেই খিদমত পাওয়ার যোগ্য | 

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বিছানা থেকে উঠলেন এবং আস্তে করে জুতা পরিধান করলেন এবং 
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আস্তে করে দরজা খুললেন এবং সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করলেন | হাদীসের 
শব্দগুলো নিন্নরূপ 8 
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“তিনি সন্তৰ্পণে দরজা খুললেন, সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করলেন এবং সন্তর্পণে 
বেরিয়ে গেলেন 1” 

হযরত আয়েশা (রা)-এর সন্দেহ হলো, হয়তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কোন স্ত্রীর নিকট গমন করছেন | সন্দেহের কারণ 
হলো, হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ FAR আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
সীমাহীন আসক্ত ছিলেন | আর আসক্তির কারণে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক । একে 
তো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এর 
গভীর সম্পর্ক। উপরস্তু তিনি ছিলেন তীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত। যা তার 
আবৃত্তিকৃত Rare পঙ্ক্তিতে ফুটে উঠে ৪ 


"১০০1 fue Ski ৮৮০০ K E A UI! 

“জুলায়খার নিন্দুকেরা যদি তার আলেক্লো স্তাসিত চেহারা মুবারক 
ভিন্ন করে ফেলতো |” 

হযরত আয়েশা (রো) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এত 
অধিক আসক্ত ছিলেন যে, তার কোন আচরণেই তিনি কষ্ট পেতেন না। 
এতদসত্তবেও: রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আরাম ও শান্তির 
প্রতি এতটুকু IRAN ছিলেন যে, রাতে যখন উঠলেন, তখন সমস্ত কাজ এমন 
সন্তৰ্পণে করলেন, যেন তার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে । যেখানে আয়েশা (রা) কষ্ট 
পাবেন এমন কল্পনাও করা যায় না, সেখানেও রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করলেন | অথচ আমাদের অবস্থা হলো, 
রাতে যখন ঘুম থেকে উঠবো, তখন হুলস্থূল করে ফেলবো | বিশেষত যদি শক্ত 
জুতা হয় কিংবা এস্তেঞ্জায় টিলা ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তখন হুলস্থূল করে 
সবকিছু একাকার করে ফেলবো 1 যদিও এর দ্বারা অন্যদের সীমাহীন কষ্ট হয়। 
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একাদশ SST IT TST 
মহিলাদের ত্যাগ ও কুরবানী 


পুরুষরা মনে করে, মহিলাদের ভাত-কাপড়, বাসস্থান এবং অন্য সব 
প্রয়োজন আমাদেরকে পূরণ করতে হয়। এর দ্বারাই তো তাদের সমস্ত হক 
আদায় হয়ে গেলো | এর উপর আবার তাদের কি হক থাকতে পারে ? অন্য যত 
হক আছে তা সব মহিলাদের দায়িত্বে, আমাদের দায়িত্বে নয় | 

কিন্তু আমি বলবো; তোমাদের দেয়া ভাত, কাপড়ের বিনিময়ে তোমাদের 
স্ত্রীরা তোমাদের যে পরিমাণ খিদমত করে; তা কি সমপরিমাণ পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে কোন চাকর-চাকরানী করবে ? কখনও নয়। কারো সন্দেহ থাকলে 
পরীক্ষা করে দেখতে পারে | ঘরের যাবতীয় কার্য সম্পাদন একমাত্র স্ত্রীর দ্বারাই 
হতে পারে | হাজার চাকর-চাকরানী দ্বারাও তা হতে পারে না, যা স্ত্রীর দ্বারা AA | 

আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে চাকর- 
চাকরানী রেখেছে! কিন্তু স্ত্রী নেই ৷ ঘরের যাবতীয় খরচ চাকর-চাকরানীর হাতে 
হতো | ফলে খরচের পরিমাণ এত অধিক হতো, যার কোন সীমা পরিসীমা 
থাকতো না। কিন্তু যখনি.বিবাহ করলো, তখনি ঘরের খরচ নিয়ন্ত্রিত হলো i 
TAAG ঘরে সার্বিক শৃংখলা ফিরে এলো। 

আমার মতে স্ত্রী যদি ঘরের কোন কাজই না করে, শুধু ব্যবস্থাপনা ও 
দেখাশুনা করে, তাহলেও এটা এত বড় কাজ, যার বিনিময়ে দুনিয়ার বিচারে 
বিরাট অংকের পারিশ্রমিকের প্রয়োজন | তা ছাড়া দেখা শুনা ও ব্যবস্থাপনার 
দায়িত্ব একটি অতি বড় সম্মানজনক ও গুরুত্পূর্ণ দায়িত্ব | 

যে কোন মিল-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার a প্রধান 
ব্যবস্থাপককে বাহ্যত কোন কাজ করতে দেখা যায় AL | কারণ, তার অধীনে এত 
অধিক সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করে যে, তার নিজের কোন কাজে হাত 
লাগানোর প্রয়োজনই থাকে না! অথচ তার পারিশ্রমিক ও মর্যাদা yllä | এটা 
তো এ জন্যই যে, তার উপর অর্পিত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 

অতএব, মহিলাদের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনার কাজটিই এত বড় যে, তার 
বিনিময় শুধু ভাত-কাপড় ও ভরণ-পোষণ হতে পারে না। Gay AGS 
মহিলাদেরকে দেখা যায়, তারা শুধু ঘরের ব্যবস্থাপনা ও দেখাশুনার মধ্যেই 
নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। বরং নিজ হাতে ঘরের বহু কাজ আঞ্জাম দেয়। 
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বিশেষত শিশু-সন্তানদেরকে বড় কষ্ট করে লালন-পালন করে | এটা এমন এরুটি 
কঠিন কাজ, যা বেতনভোগী চাকর-চাকরানীর মাধ্যমে কখনও স্ত্রীর সমতুল্য 
হতে পারে না। 

মহিলাদেরকে এত অধিক পরিমাণ কাজ করতে হয় যে, কখনও একটু স্বস্তির 
নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারে Al | তারা অতি দ্রুত দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণ 
এটাই যে, তাদেরকে প্রতি মুহূর্ত চরম দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর মধ্যে থাকতে হয় । 
হাজারো দুশ্চিন্তায় তারা বেষ্টিত থাকে । ঘরের যাবতীয় দায়িত্‌ তাদের উপর 
ছেড়ে দিয়ে পুরুষ চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। যত কষ্ট ও পেরেশানী স্ত্রীকেই পোহাতে 
Rd | কোন পুরুষ যদি অন্তত দু'দিন ঘরের দায়িত্‌ পালন করে দেখিয়ে দিতে 
পারে, তাকে প্রকৃত পুরুষ মনে করবো | 

এ পরিমাণ কষ্ট ও পেরেশানী সত্তেও তাদের একটি অতি বড় মহৎ গুণ এই 
যে, তারা কখনো নিজের কষ্টের কথাটি ভুলেও উচ্চারণ করতে রাজী নয়৷ বরং 
সব কষ্ট ও পেরেশানী নিরবে সয়ে নিতে থাকে । 


স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক প্রথমত এজন্য যে, সে বড়ই অসহায়। স্বামীই 
একমাত্র তার আশা-ভরসার স্থল ৷ দ্বিতীয়ত এজন্য যে, স্ত্রী স্বামীর জীবনের পরম 
TH | সকল দুঃখ-বেদনার সাথী | আর এ বন্ধুত্বের সূত্রে তার হক ও অধিকার 
অধিকতর বৃদ্ধি পায়। 

তাছাড়া স্ত্রী স্বামীর দ্বীনের হেফাজতকারী | তার মাধ্যমে স্বামীর দ্বীন রক্ষিত 
হয়। কুচিন্তা ও অশ্লীল কল্পনা হতে আত্মরক্ষা করা যায়। এ দিক থেকে সে 
স্বামীর বড়ই মুহসিন, আল্লাহ যাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেছেন, তারা 
স্ত্রীর এ ইহ্সানের যথাযথ মূল্যায়ন করে AUCH 

এ জন্য স্ত্রীকে যথার্থ কদর করা উচিত। কারণ, সে যেমন স্বামীর দুনিয়ার 
সাহায্যকারী অনুরূপ দ্বীনেরও সাহায্যকারী | তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা 
অত্যন্ত জরুরী | মহান আল্লাহ তার মধ্যে এমন কিছু গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য দান 
করেছেন, যার প্রতিটিই স্বামীর কাছে অনেক হকের দাবী AA | 

আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন এক সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যে 
সম্পর্কের কারণে স্ত্রী স্বামীর জন্য সর্বাধিক শান্তিদানকারী হয়ে যায়। তার চেয়ে 
অধিক শান্তি পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারে না। 
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স্বামী অসুস্থ হয়ে যখন বিছানায় ছটফট করতে থাকে, তখন আপনজন 
সকলে দূরে সরে গেলেও স্ত্রীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। অসুস্থ স্বামীকে ঘৃণা করে 
বিছানায় ফেলে চলে যাবে- এটা স্ত্রীর ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না। বরং তখন 
ÍZ সর্বাধিক আপনজনের পরিচয় দেয় । স্বামীর সেবাযতে আত্মনিয়োগ করে I 
নিজ হাতে তার মল-মৃত্র পরিষ্কার করে। এ তো হলো স্ত্রী দ্বারা দুনিয়ার শান্তি । 
আর দ্বীনী ফায়দা এই যে, স্ত্রীর কারণে ঘরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা 
রক্ষায় সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকা যায় । ফলে স্বামী মানসিক দিক থেকে পরিপূর্ণ স্বস্তি 
ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে । অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, স্ত্রী ব্যতীত ঘরের 
ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা কিছুতেই ঠিক থাকতে পারে ন্য। 

একজন পুরুষ বছরের পর বছর চেষ্টা পরিশ্রম করে মহান আল্লাহর খাস 
বান্দা হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে৷ অথচ স্ত্রী বিবাহ হওয়া মাত্রই 
স্বামীর উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয় । এরপরও যদি সে স্বামীর 
মহব্বত ও ভালোবাসা লাভ করতে না পারে, তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর 
কি হতে পারে ? 

অভাব-অনটন ও বিপদের সময় সমস্ত আত্মীয়-স্বজন, আপনজন, বন্ধু-বান্ধব 
এমনকি মা-বাবাও দুরে সরে যেতে পারে। কিন্তু একমাত্র স্ত্রী ই সুখে-দুঃখে 
সর্বাবস্থায় স্বামীর সংগী হয়ে থাকে । রোগশয্যায় শায়িত হলে স্ত্রীর দ্বারা যে 
খিদমত ও শান্তি পাওয়া যায়, তা এ পৃথিবীতে আর কারো দ্বারা পাওয়া যায় AT 
চাই সে যতই আপনজন হোক না কেন। এ জন্য দুনিয়ায় একজন পুরুষের জন্য 
স্ত্রীর চেয়ে আপন আর কেউ হতে পারে না। 

স্বামীর জন্য স্ত্রী যে ত্যাগ.ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়, তা অন্য কেউ দেয় না। 
অনেক মহিলাকে এমনও দেখেছি যে, সে নিজে অসুস্থ, দাড়ানোর শক্তি পর্যন্ত 
তার নেই, এ অবস্থায়ও স্বামী অসুস্থ হলে তখন সে নিজের অসুস্থতার কথা ভুলে 
যায়। নিজেকে কোনভাবেই আর স্থির রাখতে পারে না। নিজের্ধরমারামের কথা 
ভুলে গিয়ে স্বামীর খিদমত ও সেবা-যত্রে মশগুল হয়ে যায়। 

আর এটা তো দৈনন্দিনই ঘটে থাকে যে, নিজে চুলার আগুনে জ্বলে পুড়ে 
রান্না-বান্না করেও খাবার খায় সবার শোনে | প্রথমে পুরুধদেরকে খাওয়ানোর পর 
কখনও কোন মেহমান এসে গেলে তখন নিজে অনাহারে থেকে মেহমানের জন্য 
অবশিষ্ট খাবার পেশ করে দেয় | অতঃপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা দ্বারা ক্ষুধা 
নিবারণ করে নেয় | অন্যথায় অনাহারেই থাকে। 
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স্বামী দুপুর রাত সফর থেকে ফিরে এলেও স্ত্রী তৎক্ষণাৎ স্বীয় ঘুম ও আরাম 
ত্যাগ করে তার জন্য খাবার পাকাতে যায় | তার সেবা-যত্বে ব্যস্ত হয়ে ATG | 


আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমাদের এ অঞ্চলের মহিলারা সীমাহীন 
স্বামীভক্ত হয়ে WF স্বামীর মহব্বত ও ভালোবাসা তাদের শিরা-উপশিরায় 
বিরাজ করে | তবে সেই সাথে তাদের মধ্যে কিছু বক্রতাও আছে। নিজের 
যবানকে সংযত রাখতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য এমন যে, 
সেগুলোর জন্য তাদের সমস্ত মান-অভিমান ও বক্রতা বরদাশৃত করে নেয়া 
উচিত | উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের সামনে তাদের কোন ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি পড়া উচিত 
নয়। 


স্ত্রীর যথাযথ মুল্যায়ন 


স্ত্রী যতই উগ্র ও শিষ্টাচারবিবর্জিত হোক না কেন, তাকে যথাযথ মূল্যায়ন 
করা উচিত। কেননা, CA তোমারই জন্য নিজের মা-বাবা ত্যাগ করেছে, 
আপনজন ত্যাগ করেছে। এখন তুমিই তার আশ্রয়স্থল | তোমারই উপর তার 
একমাত্র ভরসা | তুমিই তার একমাত্র সম্বল | 


" সুতরাং মানবতার দাবী এটাই যে, এমন একজন ত্যাগ স্বীকারকারী ও 
বিশ্বস্ত বন্ধুকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া | তার যে কোন দুর্ব্যবহার ও শিষ্টাচার- 
বিরোধী আচরণ ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা | কারণ, জ্ঞান ও চিত্তাশক্তিতে 
সে অপরিপকূ | ভালো-মন্দ বিচার ক্ষমতা তার কম । কথা বলার সঠিক পদ্ধতি 
তার জানা নেই। এ জন্য তার কথা বলার ধরন এমন হয়ে যায় যে, স্বামী কষ্ট 
ATT | হতে পারে, স্বামী তার যে আচরণকে অশালীন বা শিষ্টাচার বিরোধী মনে 
করছে, তা ছিলো তার মান-অভিমান। হয়ত সে সঠিকভাবে তা প্রকাশ করতে 
পারেনি । স্বামী ছাড়া আর কার সাথে সে অভিমান করবে ? দুনিয়াতে স্বামী ছাড়া 
তার আর কে আছে? 

সকল অবস্থায়ই স্ত্রীকে স্বামীর কদর করা উচিত | কারণ, বৈবাহিক বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে সে স্বামীর অধীন ও তার কাছে দায়বদ্ধ হয়ে গেলো । 
আর কেউ কারো JÄIN ও দায়বদ্ধ হয়ে গেলে তার উপর জুলুম-নিপীড়ন চালানো 
কোন বাহাদুরীর কাজ নয় | তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও সে তোমার যথাযথ 
কদর ও মূলায়ন পাওয়ার যোগ্য | কারণ, তুমি যেমন মুসলমান, সেও তেমনি 
মুসলমান | তুমি যেমন শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পালন করছো, সেও পালন 
করছে। আর একথা তো কেউ বলতে পারে না যে, দ্বীনের দিক থেকে কে আল্লাহ্‌ 


www.eelm.weebly.com 


তা'আলার অধিক নিকটবর্তী স্ত্রী স্বামীর চেয়ে অধম হওয়া সর্বদা জরুরী নয় i 
হতে পারে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সে স্বামীর সমতুল্য কিংবা তার চেয়ে উত্তম | 

অতএব, স্ত্রীকে কিছুতেই অধম ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। অসহায়, 
অক্ষম ও আহত হৃদয়ের ক্ষুদ্র আমলও আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক পছন্দনীয় | 
অল্প আমলের কারণেই তিনি তার মর্যাদা অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। 
বিচিত্র কিছু নয় যে, অক্ষমতা ও অসহায়ত্রে কারণে যে নারীকে তুমি তাচ্ছিল্যের 
দৃষ্টিতে দেখছো, মহান আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশি। 
এ জন্য স্ত্রীর সাথে যাবতীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করা উচিত | 
আবার স্ত্রীকেও স্বামীর অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামীর আনুগত্য 
করে চলা উচিত। কোন অবস্থায়ই স্বামীর সাথে বিতর্ক ও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত 
হওয়া উচিত নয়। 


আলিমগণ স্ত্রী পূজারী নন 


আল্লাহ যাদেরকে ইলম ও আমলের নেয়ামত দান করেছেন, তারা স্ত্রীকে 
যথাযথ কদর করে থাকেন | Eld ইহ্সানকে তারা কখনও ভুলে যান না! 

মাওলানা মুহাম্মদ মাজহার (র)-এর অবস্থা এই ছিলো, তার স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে 
গিয়েছিলো | কিন্তু তার প্রতি মাওলানার মহব্বত এতো অধিক ছিলো যে, সে 
' কখনও অসুস্থ হলে মাওলানা সাথে সাথে মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে এসে তার 
খিদমতে লেগে যেতেন 1 

বর্তমানে তো অনেকে স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গেলে তাকে অবজ্ঞা করতে থাকে । 
অথচ তোমরাই তো তাদেরকে বৃদ্ধা বানিয়েছো। কিন্তু মাওলানার অবস্থা ছিলো, 
তিনি স্ত্রীর খিদমতের দায়িত্ব চাকর-চাকরানীদের উপর ছেড়ে দিতেন না। বরং 
মাদরাসা থেকে ছুটি নিয়ে এসে নিজে তার খিদমতে মশশুল্টুহয়ে যেতেন। 

এ জন্য আলিমগণকে অনেকে স্ত্রীর মুরীদ বলে মনে করে। হা স্ত্রীর কাছে 
তাদের মুরীদ হওয়া তোমাদের পীর হওয়ার চেয়ে উত্তম | তোমরা তো স্ত্রীর পীর 
বনে বসো। আসলে আলিমগণ স্ত্রীর মুরীদ নন। বরং তাদের অন্তরে যেহেতু 
আল্লাহর ভয় রয়েছে, সেহেতু বান্দার হক আদায় করার WY তারা Gare স্ত্রীর 
হক তারা কুরআন ও. হাদীসে পড়েছেন। রাসূলুলুল্লাহ Waray আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পারিবারিক জীবন তাদের সামনে রয়েছে | তাই তারা স্ত্রীর সাথে 
নমু-কোমল ব্যবহার করেন । স্ত্রীকে আরাম ও শান্তি পৌঁছাতে তারা সদা সচেষ্ট 
ATSA | বরং রাসূলুল্লাহ ছান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীগণের সাথে যে 
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পরিমাণ মহৎ আখলাকের পরিচয় দিয়েছেন, তা তো কোন মাওলানাও দিতে 
'পারে না। কোন আলিম যদি স্ত্রীর সাথে সেরূপ আখলাকের পরিচয় দিতে গুরু 
করে, তাহলে তো মানুষ তাকে স্ত্রী পূজারীর চেয়ে জঘন্য আরো কতো উপাধি 
দিতে শুরু করবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী 
আয়েশা (রা)-এর সাথে একাধিক বার দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন | 

মোটকথা, আলিমগণ স্ত্রীকে এ জন্য অধিক কদর করে থাকেন, কেননা 
শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া. স্ত্রীকে যথাযথ কদর করলে তার দুনিয়াবী 
কল্যাণ তো আছেই | অতএব, আলিমগণ স্ত্রীর মুরীদ বা স্ত্রী পূজারী নন। বরং 
স্ত্রীর যথাযথ কদর ও মূল্যায়নকারী | 


আল্লাহ্‌ ওয়ালাগণের অবস্থা 

আল্লাহ ওয়ালাগণ স্ত্রীর প্রতি খুবই যত্নবান থাকেন । স্ত্রীর অধিকার আদায়ে 
তারা সদা সচেষ্ট থাকেন । স্ত্রীর খুটিনাটি দোষক্রটিকে তারা ক্ষমাসুন্দর ও উদার 
দৃষ্টিতে দেখেন | 

কারণ, তারা মনে করেন, আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে এমন একটি মহৎ 
গুণ দান করেছেন, যার সামনে তাদের ছোট খাটো ক্রটিসমূহ তুচ্ছ। আল্লাহ 
তা'আলার মেহেরবানী যে, আমাদের এ অঞ্চলের প্রতিটি "ur নারীর মধ্যেই এ 
গুণটি বিদ্যমান রয়েছে। 

উক্ত গুণটি হলো, স্বামী যদি দায়িত্হীনতা বা অন্য কোন কারণে অথবা 
কারাবন্দী হয়ে বাড়ি-ঘর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এভাবে পঞ্চাশ বছরও 
অতিবাহিত হয়ে যায়, সে জীবিত কি মৃত তাও স্ত্রীর জানা না থাকে এবং স্ত্রীর 
জীবন ধারণ করার মত কোন ব্যবস্থাও যদি না থাকে, তারপরও সে এসে দেখতে 
পাবে, স্ত্রীকে যে ঘরে সে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই সে অবস্থান করছে। চরম 
দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ও ক্ষুধা-অনাহারে দিন গুজরান করেছে | অসহায়ত্ের 
চূড়ান্ত পর্যায় তার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অথচ স্বামীর আমানতে 
খেয়ানত করেনি | কোন পর পুরুষের প্রতি অন্যায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেনি | 

নিঃসন্দেহে এটি এমন একটি মহৎ গুণ, যে একটি গুণের কারণেই তার 
সমস্ত মান-অভিমান ও দোষ-ত্রুটি উদারতার দৃষ্টিতে দেখা উচিত | এমন একটি 
মহৎ গুণের সামনে তার অন্য সকল দোষ-ক্রুটি বিস্বৃত হয়ে যাওয়া উচিত। 
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আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আমাদের অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে 
স্বামী-ভক্তি এত অধিক যে, তাদের দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় স্বামীর 
মহব্বত বিরাজ করে | বস্তুত স্ত্রীর উল্লিখিত মহৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণেই 
আল্লাহ ওয়ালাগণ স্ত্রীর প্রতি পূর্ণমাত্রায় যতুবান থাকেন এবং স্ত্রীর খুঁটিনাটি 
দোষ-ক্রুটি উদারতার দৃষ্টিতে দেখেন | 

মোটকথা, মহিলাদের মধ্যে কর্কশ ভাষা ও মেজাজের রুক্ষতার ন্যায় বড় 
বড় অনেক দোষ ক্রটি থাকলেও তাদের মধ্যে স্বামী-ভক্তি ও স্বামীর প্রতি 
সীমাহীন মহব্বত ও ভালোবাসার ন্যায় একটি অতি মহৎ গুণও বিদ্যমান রয়েছে, 
যা যথাসময়ে প্রকাশ পায় | 

আমার স্ত্রীর GR থেকে জানা যেতে "পারে, আমি তার উপর কি পরিমাণ 
শাসন প্রয়োগ করেছি, তার থেকে কি কি খিদমত নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! 
আমি নিজে শাসিত হয়েছি | অপরের উপর শাসন চালাতে যাইনি | সে বাদশাহী 
জীবন অতিবাহিত sa! 

আমার অভ্যাস হলো, ঘরে গিয়ে নতুন বানানো রুটি না পেলে বাসী রুটি 
খেয়ে নেই৷ অনেক সময় এমনও হয় যে, স্ত্রী কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে তখন 
নিজেই রুটি নিয়ে নেই, গ্রাসে পানি ভরে সাথে নিয়ে নেই এবং বাসনে নিজ 
হাতে তরকারী নিয়ে বসে খেয়ে নেই | বরং যদি দেখি, সে রান্না ঘরে ব্যস্ত আছে 
এবং তার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে, তখন নিজ হাতে পুকুর বা কুয়া থেকে 
পাত্র ভর্তি করে পানি এনে CS| আবার যদি দেখি তার কোন ব্যস্ততা নেই, 
তখন বলে দেই খাবার দাও। সে খাবার উপস্থিত করলে বসে খেয়ে নেই। 

এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা অতীব জরুরী | তা ছাড়া স্ত্রী ব্যস্ত আছে 
কি নেই, তা দেখার কি প্রয়োজন? সেও তো মানুষ | মেজাজ- তবীয়ত সব সময় 
এক রকম থাকা জরুরী নয়। কাজ করতে করতে safe তার বিরক্তি এসে 
যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়! শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তো তার এমন কোন 
বাধ্যবাধকতা নেই যে, তাকেই সব সময় সব কিছু করতে হবে । নির্দিষ্ট 
সীমারেখার মধ্যে থেকে এবং তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে 
যদি তার থেকে খিদমত নেয়া যায়, তাহলে অসুবিধা কি ৭ স্ত্রীর প্রতি নির্দয়তা, 
অমানবিকতা ও জুলুম-নিগীড়ন করা তো কোনভাবেই সমীচীন হতে পারে না। 

আমি ঘরে বহু কাজ নিজ হাতে করে নেই ৷ তাতে আমার এমন কি কষ্ট 
হয় ? আর আমারই বা এমন কোন্‌ কাজ, অবশিষ্ট থেকে যায় ? বরং যেমন তার 
খিদমতের কারণে তার দ্বারা আমি আরাম ও শান্তি পাই, সেও আমার দ্বারা একটু 
আরাম ও শান্তি ATV | 
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রাতে আমার ঘুম কম হয়। ফলে স্ত্রীকে নিদ্রারত দেখে আমি আল্লাহর 
শোকর আদায় করি | কারণ, আমার ঘুম না হলেও তার তো ঘুম হচ্ছে! অন্যথায় 
দু'টি পেরেশানী একত্রিত হতো । একটি হলো আমার ঘুম না হওয়ার এবং 
অপরটি তার ঘুম না হওয়ার | 


ঘর হতে বের হয়ে যাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞাসা করে নেই, কোন জরুরী 
কাজ আমার করণীয় নেই তো ? আমি বের হয়ে যাচ্ছি। যদি সে বলে, কোন 
কাজ নেই, তাহলে বের হয়ে যাই | আর যদি বলে, কোন কাজ আছে, তাহলে 
উক্ত কাজ সম্পন্ন না করে বের হই না। হোক না তা চিঠি লেখানোর কাজ। 

খাবার শেষ করে পান খেতে ইচ্ছে হলো। তখন তাকে পান এনে দেয়ার 
হুকুম না করে জিজ্ঞেস করে নেই, পানদান কোথায় ? অতঃপর তা থেকে নিজ 
হাতে পান বের করে AIR | 

আজকাল যুবক শ্রেণীর পরিভাষা হলো, স্ত্রীকে জীবনসঙ্গিনী বলা | অথচ 
বাস্তবে জীবনসঙ্গিনীর হক আদায় করবে তো দূরের কথা, একজন .সাধারণ 
মানুষের হকও আদায় করে A | আসলে এগুলো অন্তঃসারশুন্য শব্দ ব্যতীত কিছুই 
নয়। কারণ, বাস্তব আচরণ থেকে তো মনে হয় যেন স্ত্রী জীবনসঙ্গিনী নয় বরং 
জীবনের দুশমন | 

পরশু দিনের ঘটনা, আমি ফজরের নামাজের দু'রাকা'আত সুন্নাত 
পড়ছিলাম | তখন বড় ঘর হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বললো, আমার স্ত্রী ঘরের 
সিলিং হতে পড়ে গেছে | আমি তৎক্ষণাৎ নামাজ ছেড়ে ছুটে গেলাম | এখানে তো 
সকলে বিবেকবান, কিন্তু কোন কোন মূর্খ লোক হয়ত মনে মনে বলছে, 
আফসোস! স্ত্রীর জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছে। স্ত্রীর প্রতি এত দুর্বল যে, তার জন্য 
আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়েছে! কোন দুনিয়াদার পীর হলে নিঃসন্দেহে এ অবস্থায় 
কিছুতেই নামাজ ছাড়তো না। কারণ, এর দ্বারা জাহেল মুরীদদের মন বিগড়ে 
যাওয়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু আমি আলহামদুলিল্লাহ! কে কি বলবে না বলবে, 
তার পরোয়া করি না। এর কারণে কারো মনে প্রশ্ন হলে তার জন্য অন্য পীর 
গ্রহণ করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার আছে। 

এ অবস্থায় নামাজ ছেড়ে দেয়া যখন আল্লাহর হুকুম, তখন আমার কি করার 
আছে! জাহেল-মূর্খদের কাছে বড় থাকার জন্য আমি কি আল্লাহর হুকুম ছেড়ে 
দেব? 

স্ত্রী পড়ে গিয়ে ব্যথা পাওয়ার পর একমাত্র স্বামীই তার ব্যথার উপশম 
করতে ATA স্বামীই কেবল জিজ্ঞেস করতে পারে, ব্যথা. কোথায় পেয়েছে এবং 
কোথায় পায়নি। বিশেষত এমন অবস্থায়, যখন ঘরে একটি অবুঝ শিশু ও 
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একজন মাযূর বৃদ্ধা ছাড়া সাহায্য করার মত আর কেউ ছিলো না। আর 
সাহায্যকারী কেউ থাকলেও উপর হতে পড়ে যাওয়া কখনও কখনও মৃত্যুর 
কারণও তো হতে পারে | তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার ফলে আল্লাহ তার জীবন রক্ষা 
করতে পারেন। এ কারণেও আমার সাথে সাথে যাওয়া আবশ্যক ছিলো | তাই 
আমি নামাজ ছেড়ে দিয়ে সাথে সাথে তার সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া শরয়ী দিক 
থেকে জরুরী মনে করেছি। 
মিশ্বরে দাড়িয়ে খুৎবা দানরত অবস্থায় হযরত হাসান ও. হোসাইন (রা)-এর মধ্য 
হতে কোন একজন মসজিদে চলে এলেন | তখন তারা ছিলেন ছোট্ট শিশু, হাটতে 
গিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতো । রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
খুতবা ছেড়ে দিয়ে দূর থেকেই তাকে কোলে টেনে নিলেন। অথচ খুৎবা নামাজের 
হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ৷ অর্থাৎ, খুৎবা ও নামাজের হুকুম অভিন্ন, যা কঠিন কোন ওযর 
ছাড়া ছেড়ে দেয়া যায় না৷ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় 
দৌহিত্রের দাড়ানো থেকে পড়ে যাওয়ার আশংকায় খুৎবা ছেড়ে দিলেন। তাহলে 
আমি এমন কী হয়ে গেলাম যে, স্ত্রীর এত বড় একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও 
সুন্নাত নামাজের নিয়ত ছাড়বো না। 

আমার এ ঘটনা থেকে কেউ যেন এটা না বুঝে যে, আমি স্ত্রীকে নামাজের 
চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। বরং আল্লাহর হুকুমকে গুরুত্ব দিয়েছি। কেননা সে 
সময় আল্লাহর হুকুম এটাই ছিলো । আল্লাহর হুকুমের সামনে স্ত্রী আবার কি? 
আল্লাহ তা'আলা যদি কখনও স্ত্রীকে হত্যা করার হুকুম দেন, তখন প্রকৃত মু'মিন 
তাই করবে | আর যখন তিনি স্ত্রীর (AISA রাখার হুকুম করবেন, তখন সে 
উক্ত হুকুম পালনের জন্য প্রয়োজনবোধে নামাজও ছেড়ে দিবে । উভয় ক্ষেত্রেই 
উভয় কাজেরই কারণ আল্লাহ তা'আলার হুকুম রক্ষা করা | 

জনৈক বন্ধু আমাকে লিখলো, স্ত্রীর প্রতি তার মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত । এ 
পরিমাণ মহব্বত শরীয়তে নিন্দনীয় কিনা ? জবাবে আমি তাকে লিখলাম, স্ত্রীর 
প্রতি এর চেয়ে আরো অধিক মহব্বত হলেও শর্ত সাপেক্ষে তা TANT নয়। 
অতঃপর তার কাছে AN রাখলাম, যদি কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অগ্রাধিকার দিতে 
গিয়ে দ্বীনের ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে সে কোনটিকে প্রাধান্য দিবে ? স্ত্রীকে নাকি 
দ্বীনকে ? যদি স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এ মহব্বত নিন্দনীয় | আর যদি দ্বীনকে 
প্রাধান্য দেয়, তাহলে এ মহব্বত প্রশংসনীয় | 
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অতঃপর বললাম, অসহায় স্ত্রীকেই বা কেন অনুশীলনের পাত্র বানানো হচ্ছে? 
যদি স্ত্রী গায়রুল্লাহ্‌ হওয়ার কারণে তার প্রতি মহব্বতের ব্যাপারে সন্দেহের 
সূত্রপাত হয়ে থাকে, তাহলে সে নিজেও তো আইনুন্রাহ (স্বয়ং আল্লাহ) নয়, বরং 
গায়রুল্লাহ। স্ত্রীর প্রতি যে মহব্বতের কারণে সন্দেহের জন্ম হলো, সেই মহব্বত 
যদি স্বয়ং নিজের প্রতি হতো, তাহলে সেখানেও তো প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়া উচিত। 
অথচ সেখানে তো কোন প্রশ্ন হচ্ছে AT | তবে প্রশ্ন যে হয়েছে, এটাও ভালো 
= Ts 
ফিকির এমন বস্তু, যা সৃষ্টি হলে মুসলিহ্‌ (সংশোধনকারী)-এর দায়িত্ব হলো তা 
বলে দেয়া, শিখিয়ে দেয়া ৷ 

তবে স্ত্রীকে মাত্রাতিরিক্ত মহব্বত করতে গিয়ে তাকে মাথায় তুলে নেয়াও 
চরম নির্বৃদ্ধিতা। জনৈক ভদ্রলোকের কথা আমি জানি, সে তার মহৎ চরিত্র ও 
নম্র-কোমল স্বভাবের কারণে কখনও কখনও স্ত্রীর হাতের পিটুনি খেতো। স্ত্রীর 
হাতে পিটুনি খাওয়া তো বড় খারাপ কথা | তার A কোমল স্বভাব ও মহৎ 
চরিত্রগুণের কারণেই আল্লাহ উক্ত মহিলাকে রক্ষা করেছেন। অন্যথায় সে স্ত্রীর 
একটির বিনিময়ে তাকে দুটি লাগাতো । স্বামীর গায়ে হাত উঠানো এটা তো 
চরম বে-আদবী | তবে এ বে-আদবীর জন্য.কারণ স্বামী নিজেই | কেননা সে 
স্ত্রীকে এতটুকু প্রশ্রয় দিয়েছিলো বলেই সে এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে | স্ত্রীর হাতে 
পিটুনি খাওয়ার চেয়ে লজ্জাজনক, অবমাননাকর ও দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে 
পারে? 

আমি যা বলতে চাই, তা হলো, স্ত্রীর স্পর্ধা এতটুকু বাড়িয়ে দেয়াও উচিত 
নয় যে, স্বামী তার সামনে বিলকুল বেকুফ বনে থাকবে । নিরবে তার কিল-ঘুষি 
ও মার-পিটি সয়ে যাবে | আবার এটাও উচিত নয় যে, স্বামী ঘরে পা রাখা মাত্রই 
স্ত্রী ভয়ে-আতংকে থরথর করে SAA | হুশ-জ্ঞানহারা হয়ে সে নিঃশেষ হয়ে 
যাওয়ার উপক্রম হবে৷ বেচারী কোন শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র, কোন কিছু চাওয়া 
মাত্র হুমকি-ধমকি শুরু হয়ে যাবে | 

আমার কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বাধা-বন্ধনহীন ভাবে 
মুক্ত-স্বাধীন ছেড়ে দিবে এবং সংশোধনের চেষ্টা করবে না। সংশোধন তো 
অবশ্যই তাকে করতে হবে | তবে তা হতে হবে নম্রতা, কোমলতা, হিতকামনা ও 
আন্তরিকতার সাথে | একান্ত প্রয়োজনবোধে দু'একটি হুমকি-ধমকি (mais 
wang নয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা আরোপ এবং অতিরিক্ত হমকি-ধমকির 
মাধ্যমে তাকে সর্বদা উত্তেজিত করে তোলা তো কিছুতেই বৈধ হতে পারে AT 
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ছাদশ অধ্যায় ' 
স্বামী-স্ত্রী বিরোধ 


স্বামী-স্ত্রী বিরোধ দাম্পত্য জীবনে হাজারো ফিৎনা-ফাসাদের জন্য দেয় | 
শয়তান এ ব্যক্তির প্রতি খুবই খুশী হয়, যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিরোধ বাধিয়ে 
দেয়। 

হাদীস শরীফে আছে, শয়তান সন্ধ্যায় সমুদ্রের উপর তার সিংহাসনে 
আরোহণ করে। তখন তার সমস্ত ভক্ত-অনুগতরা একত্রিত হয়ে নিজ নিজ 
কার্যবিবরণী শুনাতে থাকে । কেউ বলে, আমি এক ব্যক্তিকে ব্যভিচারে লিপ্ত 
করেছি তখন শয়তান সকলকে লক্ষ্য করে বলে, তোমরা কিছুই করতে পারনি | 
কারণ একবার তাওবা ও ইসতিগৃ্ফার দ্বারা সমস্ত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। 
অতঃপর আরেকজন বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন স্থায়ী ঝগড়া বাধিয়ে 
দিয়েছি যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে। শয়তান তাকে বুকে জড়িয়ে 
নেয় এবং তাকে বিপুল ভাবে উৎসাহিত করে বলে, হা! তুমিই বিরাট কাজ 
PAR | 

এখানে রহস্য এই যে, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন দু'জনের মধ্যে 
দ্বন্দ-কলহ ও শত্রুতা সৃষ্টি হলে তালু প্রভাব শুধু উক্ত দু'ব্যক্তিকেই স্পর্শ করে। 
কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বিরোধ কিংবা পারস্পরিক ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেলে তার জের বহু 
দূর পর্যন্ত চলে যায়। উভয়ের পরিবারে পরিবারে দ্ন্দ-কলহ ও সংঘাত-সংঘর্ষ 
শুরু হয়ে যায়। মোটকথা, দু'জনের বিভেদ থেকে শত মানুষের মধ্যে বিভেদ ও 
সংঘাত স্থায়ী রূপ লাভ FA | শয়তানের এত সময় কোথায় যে, শত মানুষের 
মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ বাধিয়ে দিবে | এজন্য শয়তান এমন দু'ব্যক্তির মধ্যে 
শক্রতার বীজ বপন করে দেয়, যার ধারাবাহিকতা বহু দূর পর্যন্ত চলতে থাকে | 

যেমন, এক শিক্ষানবিসের ঘটনা, সে যখন আরবী পড়া শুরু করলো তখন 
শুরুতেই শরহে জামী (আরবী ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) নিয়ে বসলো। কয়েক বছর 
যাবৎ তা পড়ার কসরত অব্যাহত রাখলো | কিন্তু কিছুই হাসিল হলো না। 
লোকজন বললো, বেকুফ! এভাবে শুরুতেই শরহে জামী নিয়ে কি ফায়দা হবে? 
প্রথমে TAA, মুনশাইব ও প্রাথমিক কিতাবসমূহ পড়ে নাও। তাহলে শরহে 
জামী বুঝতে পারবে। 
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সে বলতে লাগলো, না, আমি আমার মাকে মুরগী পালতে দেখেছি আমি 
সন্ধ্যায় মুরগীর বাচ্চাগুলোকে ধরে আটকাতে চাইতাম | কিন্তু সেগুলো আমাকে 
খুবই বিরক্ত করতো | কোনটি এদিক, কোনটি ওদিক ছুটে যেতো | তখন আমার 
মা বড় মুরগীটি ধরে ফেলতেন | ফলে সমস্ত বাচ্চা কিচির মিচির করে দৌড়ে 
তার ডানার নীচে চলে আসতো | 

অনুরূপ “শরহে জামী” কিতাবটি অন্য সমস্ত কিতাবের জন্য বড় 
মুরগীতুল্য । আমি তা আয়ত্ত করতে পারলে অন্য সমস্ত কিতাব নিজে নিজেই 
আমার আয়ত্তে এসে যাবে। 

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিবাদ-বিশৃংখলাও অন্য সমস্ত বিশৃংখলার জন্য বড় 
মুরগীতুল্য | তাই শয়তান তাদের মধ্যে ঝগড়া ও বিশৃংখলা বাধিয়ে দিতে অধিক 
তৎপর থাকে | যেন তা থেকে অসংখ্য ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং তা 
দ্বারা মানুষের দ্বীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর পারস্পরিক সম্পর্ক 
ছিন্নকারীদের মধ্যে আরেকটি নতুন পেরেশানী এই সৃষ্টি হয় যে, একজন 
অপরজনের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবে কি করবে AT | 

মহিলাদের একটি বড় ক্রটি এই যে, তারা স্বামীর যথাযথ সম্মান ও তার 
আদব রক্ষা করে চলে Al | এটা বড়ই নির্লজ্জতার কথা | অনেকে স্বামীর সাথে 
এমন সমকক্ষসূলভ আচরণ করে, যেন সে তার সমতুল্য | অথচ শরীয়তে স্বামীর 
মর্যাদা সম্পর্কে সুস্পষ্ট তাকীদ রয়েছে | রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত বিধায় নারীদের প্রতি সে হুকুম 
হয়নি | উবে হাদীস একথা তো নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, স্ত্রীর কাছে সর্বোচ্চ 
মর্যাদা ও সম্মান পাবার হকদার একমাত্র স্বামী ৷. 

কোথাও কোথাও তো স্ত্রী স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখার 
চেষ্টা STA | তাকে সম্পূর্ণ নিজের বশীভূত ও অনুগত করে রাখে | আবার অনেক 
পুরুষও এমন অত্যাচারী যে, স্ত্রীকে সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে রাখে। 
বিভিন্নভাবে স্ত্রীর হক নষ্ট করে। নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন যাপন করে । ভালো 
খায়, ভালো ATA কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানদেরকে দুঃখে, কষ্টে রাখে | কারো সম্পদ না 
থাকলে তার কথা ভিন্ন। এ অবস্থায়ও স্ত্রী নিজে মেহনত করে উপার্জন করে 
স্বামীকে খাওয়ায়, স্বামীর জন্য নিজের অলংকার পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। কিন্তু 
যাকে আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দিয়েছেন, তার স্ত্রীকে কষ্টের মধ্যে রাখা বড়ই 
নির্দয়তা ও নির্লজ্জতার কথা । 
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বর্তমানে নারীদের উপর জুলুম-নিপীড়ন এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, যেন 
তাদের উপর স্বামীর পরিপূর্ণ হক এবং স্বামীর উপর তাদের কোন হকই নেই। 
অনেক জায়গায় স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের দিক থেকেই জুলুম-নির্যাতন হচ্ছে। 
কিয়ামত দিবসে এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে | যার দ্বারা যার 
হক নষ্ট হলো, তার থেকে তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। 

সুতরাং স্বামীর উচিত স্ত্রীর হকের প্রতি পূর্ণাঙ্গ লক্ষ্য রাখা এবং স্ত্রীর উচিত 
স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করে চলা, তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা এবং তার 
আদেশ-নিষেধ মেনে চলা | 
হুকুম অমান্য করে চলে । যদিও কোন কোন পুরুষও স্ত্রীর উপর জুলুম করে, তার 
হক আদায়ে eft করে। কিন্তু স্বামীর পক্ষ হতে সুন্দর আচরণ সত্তেও অনেক 
মহিলা স্বামীকে কষ্ট দিতে থাকে। 

আমি এ অঞ্চলের মহিলাদের স্বামীর প্রতি খিদমতকে অস্বীকার করছি না। 
কিন্তু এ খিদমতের নির্যাস হলো, স্বামীকে দৈহিক আরাম দেয়া এবং আত্মিক কষ্ট 
দেয়া। স্বামীর দৈহিক খিদমত, তো বাস্তবিকই অনেকে করে। এক্ষেত্রে তাদের 
কোন তুলনা নেই | অনুরূপ AS পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষায়ও তাদের কোন তুলনা 
হয় না। কিন্তু মুখ তাদের এমন অসংযত যে, যা মুখে আসে তাই দ্বিধাহীনভাবে 
স্বামীকে বলে ফেলে । ফলে স্বামী সীমাহীন কষ্ট ANA | 

এ অবস্থা সংশোধনের সহজ পন্থা হলো,.মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা । প্রথম 
প্রথম এটা খুবই কষ্টসাধ্য হলেও অচিরেই যখন তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, 
তখন এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সহজ হয়ে যাবে। যথার্থ চিকিৎসা 
এটাই ৷ স্বামীকে লবণ পড়া, চিনিপড়া খাইয়ে বশে এনে তাকে নিস্তব্ধ করে দেয়া 
এবং তাকে যা ইচ্ছা তা বলার ক্ষমতা লাভ করা কোন সমাধান "a I 

অনেকে তো স্বামীর প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে থাকে 
যে, স্বামীর নাম মুখে উচ্চারণ করাকে না-জায়েয ও বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ 
মনে করে। “স্বামীর নাম উচ্চারণ করা বে-আদবী” আর তার সাথে তর্ক-বিতর্কে 
লিপ্ত হওয়া, অশালীন আচরণ করা কি বে-আদবী নয় ? কি অদ্ভূত ব্যাপার | 
স্বামীর নাম উচ্চারণ করলে বে-আদবী হয়ে যাবে, অথচ তার সাথে সর্বদা 
ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া, তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করা যেন দূষণীয় নয়। 
অনেক মহিলা তো কুরআন শরীফে স্বামীর নাম এলে তা উচ্চারণ করাকেও 
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না-জায়েয মনে STA | যেন কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট করে তার 
স্বামীর নামই উল্লেখ করে দিয়েছেন | অনেকে বে-আদবী হয়ে যাওয়ার আশংকায় 
স্বামীর এলাকার নাম এমনকি স্বামীর নামের সমোচ্চারিত শব্দও মুখে উচ্চারণ 
করতে রাজী নয়। অথচ তারা একথা ভেবে দেখে না যে, স্বামীর নাম ও তার 
এলাকার নাম উচ্চারণ করা না-জায়েষ হলে তার সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাকে 
অশালীন উক্তি করা জায়েষ হয় কিভাবে? 
স্বামীকে ন্ম্র-কোমল বানানোর ব্যবস্থা 

এক মহিলা জনৈক বুযুর্গের নিকট এসে বললো, হযরত! আমাকে এমন 
একটি তাবীজ দিন, যা ব্যবহার করলে আমার স্বামী আমার প্রতি নম্র-কোমল 
হয়ে যাবে । উক্ত বুযুর্গ কিছু পানি নিয়ে তাতে কোন কিছু না পড়ে তাকে দিয়ে 
দিলেন এবং বললেন, এ পানি বোতলে রেখে দিবে | যখন তোমার স্বামী ঘরে 
আসবে, তখন এ পানি হতে সামান্য কিছু মুখে নিয়ে বসে থাকবে এবং সে ঘর 
থেকে না যাওয়া পর্যন্ত পানি মুখেই রাখবে | ফলে তোমার স্বামী পানির মত হয়ে 
যাবে। 

মহিলা তাই করলো । স্বামী যখন ঘরে আসতো, সে বোতলের মুখ খুলে 
কিছু পানি মুখে নিয়ে বসে থাকতো, ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই স্বামী তার 
প্রতি অত্যন্ত নম্র-কোমল হয়ে গেলো | 

তখন মহিলাটি কিছু নযরানা নিয়ে উক্ত বুযুর্গের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, 
হযরত! আমার স্বামী এখন আর আমাকে কঠিন কোন কথা বলে না। আমার 
প্রতি অত্যন্ত নম্-কোমল ও সদয় হয়ে গেছে। 

বুযুর্গ তখন মুচকি হেসে বললেন, “সেটা তো একটা কৌশল ছিলো। 

ঝাড়-ফুঁক বলতে কিছুই ছিলো না। তোমার আচরণ থেকে আমি বুঝতে 
পেরেছিলাম যে, তুমি তোমার স্বামীর প্রতি রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ করতে | ফলে সেও 
তোমার উপর কঠোরতা করতো | তাই আমি তোমার মুখ বন্ধ করার জন্য এ 
কৌশল গ্রহণ করেছিলাম | যাও, এখন থেকে আর স্বামীর সাথে রুক্ষ ভাষায় কথা 
বলবেনা | আর তোমার এ টাকা ও মিষ্টি আমি গ্রহণ করলাম না। তা তুমি নিয়ে 
যাও 1” বাস্তবিকই মানুষের মুখের ভাষা বড়ই বিপদ জনক । মুখের ভাষার 
কারণেই অনেক বিপত্তি ঘটে 1 

স্বামীর ক্রোধের সময় স্ত্রীর কি করণীয় 


স্বামীর ক্রোধের সময় স্ত্রীর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। স্বামীর ক্রোধের কারণে 
স্ত্রীর ক্রুদ্ধ হওয়া প্রমাণ করে যে, সে নিজেকে স্বামীর চেয়ে বড় কিংবা তার 
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সমকক্ষ মনে করে। কেননা ক্রোধ সর্বদা নিজের চেয়ে ছোট বা নিজের 
সমকক্ষের উপর এসে থাকে | মানুষ যাকে নিজের চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করে, 
তার উপর কখনও ক্রুদ্ধ হয় না। যেমন- মনিবের উপর গৃহভৃত্য কখনও ক্রুদ্ধ হয় 
না। 

স্ত্রী যদি নিজেকে স্বামীর চেয়ে অধম বা তার অনুগত মনে করে, তাহলে 
স্বামী যতই Ga ও উত্তেজিত হোক না কেন, স্ত্রী তার প্রতি Ga ও উত্তেজিত 
হতে পারে না। 

সুতরাং “স্ত্রী স্বামীর সমকক্ষ” এ ভ্রান্ত চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অন্তর থেকে মুছে 
ফেলা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যেমন নারীকে স্বামীর অধীন বানিয়ে দিয়েছেন, 
তেমনি তাকে স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে নেয়া এবং নিজেকে স্বামীর চেয়ে 
অধম মনে করা উচিত। স্বামীর ক্রোধের সময় নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রাখবে- 
তার ক্রোধের পেছনে কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক | অতঃপর স্বামীর ক্রোধ 
যখন নিস্তেজ ও অবদমিত হয়ে যাবে, তখন সুযোগ বুঝে বলা যেতে পারে যে, 
“আমি সে সময় নিশ্চুপ ছিলাম । এখন বলছি, আপনি আমার উপর অকারণে 
উত্তেজিত হয়েছেন | আপনার এ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হওয়া অহেতুক ছিলো । ” 

ফলে কথা কাটাকাটি বৃদ্ধি পাবে না বরং স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর মহব্বত ও 
ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে । আর যদি স্বামীর ক্রোধ সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে এটা 
চিন্তা করবে যে, আল্লাহ তা'আলন্ধাও তো আমাদের উপর অনেক হক রয়েছে, 
এবং আমরা তার সাথে ভুল করেই চলছি। তিনি যখন আমাদেরকে ক্ষমা করে 
যাচ্ছেন। তাহলে আমাদেরও উচিত স্বামীর ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা । 
এভাবে'নিজেকে সংযত রাখার ফলে দ্বীনের বিরাট কল্যাণ সাধিত হয় এবং মহান 
আল্লাহর পক্ষ হতে অনেক প্রতিদানও পাওয়া যায় ৷ 

নারীরা প্রকৃতিগত ও নীতিগতভাবে পুরুষের অনুগত | কিন্তু কখনও কখনও 
পুরুষ অতিরিক্ত মহব্বতের কারণে স্ত্রীর অনুগত বনে যায় । এজন্য স্ত্রীর উচিত 
সর্বদা সদাচরণের মাধ্যমে স্বামীর অন্তরকে জয় করে নেয়া | যেন তার অন্তরে 
fiz প্রতি গভীর মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয় । স্ত্রীর প্রতি স্বামী ততক্ষণ পর্যন্ত 
অনুগত থাকে, যতক্ষণ তার অন্তরে স্ত্রীর মহব্বত অবশিষ্ট থাকে | আর মহব্বত 
অবশিষ্ট থাকার জন্য পূর্বশর্ত হলো, স্ত্রী পরিপূর্ণ পরদার সাথে চলা । কেননা স্ত্রীকে 
আরাম ও শান্তি পৌঁছানোর যে দায়িত্বানুভূতি থাকে, তার উৎস হলো স্ত্রীর প্রতি 
মহব্বত ।আর কোন বস্তুর প্রতি অতি মহব্বত তখনি সৃষ্টি হয়, যদি তা মানুষের 
দৃষ্টির অন্তরালে সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে ৷ আর স্ত্রী সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকতে পারে 
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পরদার সাথে চলার মাধ্যমে ৷ বাস্তব-অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, যে বস্তু প্রকাশ্যে ও 
দৃশ্যপটে থাকে, তার প্রতি মানুষ আকর্ষণ বোধ করে না। এজন্য স্ত্রীর প্রতি 
স্বামীর মহব্বত অটুট থাকার পূর্ব শর্ত হলো পরিপূর্ণ পরদার সাথে চলা । 
পরদাহীন নারীর প্রতি স্বামীর পূর্ণ মহব্বত কখনও অটুট থাকতে পারে না। 


ফিকাহবিদগণ এ জাতীয় তাবীজ লেখাকে না-জায়েষ বলেছেন, যার মাধ্যমে 
স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত STA স্বামী-স্ত্রী মহববতের জন্য তাবীজ কবজ করা স্ত্রীর 
জন্য হারাম | কেননা এ জাতীয় তাবীজের প্রভাবে স্ত্রীর জন্য স্বামী এমন কাজ 
করতে বাধ্য হয়, যা তার উপর ওয়াজিব নয়। এজন্য স্বামীকে বশীভূত করার 
জন্য কুরআনের আয়াত বা অন্য কোন দোয়া দ্বারা তদবীর করা জায়েয নেই। 
তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে নেয়ার জন্য দোয়া তাবীজের আশ্রয় নিতে 
পারে | Ä স্বামীর অবাধ্য হলে তাকে বশে আনার জন্যও দোয়া-তাবীজ প্রয়োগ 
করা জায়েয | এমনিভাবে স্বামী স্ত্রীর-প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে থাকলে তাকে 
তার জুলুম-অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করার জন্যও তাবীজ-কবজ প্রয়োগ করা 
জায়েয | 

কিন্তু দোয়া-তাবীজের কিছু কিছু পদ্ধতি এমন আছে, যেগুলো বড়ই 
স্পর্শকাতর | সাধারণত সেগুলোকে জায়েয মনে করা হলেও ফিকাহবিদগণ হারাম 
সাব্যস্ত করছেন | যেমন, স্ত্রীর হক আদায়ে স্বামী ক্রটি করলে দোয়া-তাবীজ 
প্রয়োগ করা স্ত্রীর জন্য জায়েয ৷ স্বামী স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি না করলে শুধু 
স্বামীকে নিজের প্রতি আসক্ত করার জন্য জায়েয নেই। 


স্বামী-স্ত্রী মহব্বতের কয়েকটি আমল 
স্বামীকে সন্তুষ্ট করার আমল ঃ 
যদি কারো স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ে চিনির 
উপর দম করে খাওয়ালে ইনশাআল্লাহ তার স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে হবে । তবে না 
জায়েয ক্ষেত্রে এ আমল ফলদায়ক হবে না। 
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(১) স্বামীর প্রতি যদি স্ত্রীর মহব্বত কম থাকে, তাহলে সূরায়ে ইউসুফ 
লিখে তাবীজ বানিয়ে হাতের বাজুতে ব্যবহার করলে তার প্রতি স্ত্রীর মহব্বত 
বৃদ্ধি পাবে। 

(২) স্ত্রী সহবাসের সময় ৮১০ শব্দটি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে 
পড়তে থাকলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। 
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স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখে 
কিংবা তা পড়ে কোন খাদ্যদ্রব্যে দম করে খাওয়ালে অথবা পান করালে 
ইনশাআল্লাহ সাথে সাথে আপোষের মহব্বত সৃষ্টি হয়ে যাবে। 
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9১৩ এর স্থলে স্বামী ও তার পিতার নাম এবং sas 
মায়ের নাম লিখবে। 
তবে না-জায়েষ ক্ষেত্রে এ তদবীর প্রয়োগ করলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতির 
আশংকা অধিক | এক ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে না-জায়েয ক্ষেত্রে এ 
তদৰীর প্রয়োগ করেছিল। ফলে তার উপকার তো হয়ই নি বরং বিরাট ক্ষতি 
হয়েছিল। 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 


স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা 


বর্তমান অবস্থা হলো, স্বামী তো স্ত্রীর কাছ থেকে তার হক ষোল আনার স্থলে 
আঠার আনা আদায় করে ছাড়ে | কিন্তু নিজে স্ত্রীর হক আদায় করবে তো দূরের 
কথা, তার উপর স্ত্রীর কোন হক আছে বলেও মনে করে AT | 

যেমন, অনেক পিতা-মাতা আপন সন্তান-সন্ততি থেকে তাদের সম্পূর্ণ হক 
আদায় করে নিতে কোনই কসুর করে না। কিন্তু তাদের উপরও যে সন্তানের কিছু 
হক রয়েছে, তা তাদের আচরণ থেকে বুঝে আসে AT | 

এর অন্তর্নিহিত কারণ এই যে, শাসক নিজেকে জীবিত মনে করে এবং 
শাসিতকে মৃত মনে করে | ফলে শাসকের হক তো কড়ায়-গণ্ডায় আদায় হয়ে 
যায় | আর শাসিতের হক অবহেলার আবর্তে ঢাকা পড়ে যায় | এজন্যই অধিকাংশ 
রাজা-বাদশাগণ প্রজা-সাধারণ থেকে নিজেদের অধিকার তো তিলে তিলে আদায় 
করে নেয়। কিন্তু প্রজা সাধারণের অধিকারসমূহ উপেক্ষিত হতে থাকে | তাদের 
শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং অন্ন, বস্তু, বাসস্থান সবকিছুই অবহেলিত হয় | এভাবে 
রাজা-বাদশাদের থেকে নিয়ে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত শাসক শ্রেণী নিজেদের অধিকার 
ও কল্যাণ সাধনে সদা সচেষ্ট থাকে। কিন্তু শীসিতদের অধিকারের প্রতি armas 
করে না। পিতার শাসন-কর্তৃতু পুত্রের উপর, স্বামীর শাসন কর্তৃত্ব স্ত্রীর উপর, 
মনিবের শ্বসন-কর্তৃত্‌ ভৃত্যের উপর, শিক্ষকের শাসন কর্তৃত্ব ছাত্রের উপর, পীরের 
শাসন-কর্তৃত্‌ মুরীদের উপর তথা প্রতিটি wat এক অবস্থা বিরাজমান । যে 
শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়, সে আপন অধিকার পরিপূর্ণরূপে আদায় করে 
নিতে সোচ্চার থাকে | আর যার উপর শাসন কর্তৃত্ব চলে, সে অবহেলিতই থেকে 
যায়। তার অধিকারকে অধিকারই মনে করা হয় না। কারণ, সে আপন অধিকার 
আদায় করে নেয়ার ক্ষমতা রাখে না। হা! যারা শাসকের সাথে ঘুকাবিলায় 
অবতীর্ণ হয়ে এবং শক্তি প্রদর্শন করে নিজেদের অধিকার আদীয় করে নিতে 
সক্ষম, তাদের অধিকার কিছুটা আদায় হয় বটে | 

প্রবাদ রয়েছে, “লাঠি যার মহিষ তার । "স্বামী মনে করে তার হক জীবিত | 
কারণ, সে তা আদায় করে নিতে সক্ষম | পক্ষান্তরে অসহায় স্ত্রী যেহেতু তার হক 
আদায় করতে সক্ষম নয়, তাই তার হককে মৃত মনে করা হয়। 
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অথচ ইসলাম এ জাতীয় মৃত হক আদায় করার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব 
আরোপ করেছে। হাদীস শরীফে আছে, “যে হক সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ 
জানেনা- এমন কি হকদারও না, তার দাবীদার স্বয়ং আল্লাহ নিজে ।” হাদীস 
শরীফের ভাষ্যমতে, যার কোন সাহায্যকারী নেই, তার সাহায্যকারী স্বয়ং আল্লাহ | 
এজন্যই মাজলুমের দো'আ আল্লাহর দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয় না। মাজলুম যখন 
ফরিয়াদ করে, তখন আল্লাহ বলেন 

টিটি 
“অবশ্যই আমি তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছু বিলম্বে । ” 


স্ত্রীর খরচ প্রদানে সংকীর্ণ তা 


অনেকে স্ত্রীর আবশ্যকীয় খরচ ও খাওয়া-পরা ইত্যাদিতেও সংকীর্ণতা করে 
থাকে । স্ত্রী কোন জিনিস চাওয়া মাত্র হুমকি-ধমকি শুরু হয়ে যায় যে, “তুমি বহু 
অপচয় কর, এটার কি প্রয়োজন ? ওটার কি প্রয়োজন ?” স্ত্রীর খরচ নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য তার খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়। পূর্বে নির্ধারিত পরিমাণের 
চেয়ে এক পয়সাও বেশি দিতে রাজী নয়। চাই কোন মেহমান আসুক বা কেউ 
অসুস্থ হোক । বিশেষ প্রয়োজনবশত স্ত্রী অতিরিক্ত খরচ দাবী করলে তাকে 
শাসিয়ে দেয় যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক দিতে পারবো না। 

ভদ্র ও FEI মহিলারা স্বামীর আন্তরিকতা চায় । তথাকথিত নিয়ম-কানুন 
চায় Fi | খরচের ব্যাপারে এতই নিয়মনিষ্ঠ হলে নিজে তা পালন করে দেখানো 
উচিত যে, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক কোন অবস্থাতেই খরচ করবে না। 
চাই অসুস্থ হও কিংবা নতুন কোন বিবাহ-অনুষ্ঠান হোক বা অন্য কোন 
বিপদ-আপদ আপতিত হোক | হঠাৎ যদি মাথার উপর কোন মামলা-মোকদ্দমা 
এসে যায়, তখন দেখা যাবে কতটুকু নিয়ম মেনে থাকতে পারো । সমস্ত 
নিয়ম-কানুন তখন যথাস্থানে থেকে যাবে | হাজার হাজার টাকা পানির ন্যায় খরচ 
হয়ে যাবে | তাহলে অসহায় Ä সাথে তার খরচ প্রদানে এত নিয়মকানুন কেন ? 

সাধ্যানুষায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা, তাকে দ্বীন ও 
শরীয়ত শিক্ষা দেয়া এবং দ্বীনের উপর পরিচালিত করা তার একটি অন্যতম 
অধিকার | অনেকে স্ত্রীকে নিয়মিত ভরণ-পোষণ প্রদানে চরম অবহেলা করে এবং 
তাতে মাত্রাতিরিক্ত সংকীর্ণ তার পরিচয় দেয় । নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেখে অন্য 
কোন অসৎ নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে তার পেছনে নিজের অর্থ-সম্পদ সবকিছু 
উজাড় করে দেয়। নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনষ্ট হওয়ার এবং জীবন কলংকময় 
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হওয়ার কোনই পরোয়া করে না। যেন তার বুদ্ধি ও বিবেকের উপর পরদা পড়ে 
গেছে এবং অসৎ কামনা চরিতার্থ করার জন্য সে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে। 

অনেককে দেখা যায়, নিজে সুখ-সাচ্ছন্দে থাকে । খাওয়া-দাওয়া, পোশাক- 
আশাকে তার বিলাসিতার অন্ত নেই | অথচ স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি অনাহারে 
অর্ধাহারে চরম দুঃখ-কট্টের জীবন যাপন করে স্ত্রী বাদী-দাসীর মত মানবেতর 
জীবন যাপন করবে, আর নিজে বিলাসিতা করবে, এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি 
হতে পারে ? স্ত্রীর কাপড়-চোপড়ের খবর রাখবে না, তার খাবারের খোজ নিবে 
না- এটা কেমন কথা? অথচ পোশাক-আশাক ও সাজ-সজ্জার যথোপযুক্ত পাত্র 
তো স্ত্রী ৷ পুরুষের জন্য আবার কিসের সাজসজ্জা? 

কোন কোন পুরুষ তো এমন ঘৃণিত চরিত্রের যে, নিজের ঘরে হুরের মত 
সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সর্বদা অসৎ পরনারীদেরকে নিয়ে মশগুল থাকে তাদের 
সাথেই তার দহ্রম-মহরম | অথচ তার সুন্দরী স্ত্রী গৃহে নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। 
তার প্রতি সে ভ্রক্ষেপও করে না। 

ভারতবর্ষের নারীদেরকে আল্লাহ এমনি ধৈর্য, সহনশীলতা ও কৃতজ্ঞতাবোধ 
দান করেছেন যে, স্বামীর এমন নির্দয় ও অমানবিক আচরণ সত্বেও নীরবে শুধু 
অশ্রু বিসর্জন দেয় । স্বামীর গোপন ভেদ কারো কাছে প্রকাশ করে AT | 


এক নির্যাতিতা নারীর কাহিনী 


নারীদের উপর বড়ই নির্যাতন চলছে। আজ এক নারীর চিঠি পেলাম। প্রায় 
চল্লিশ বছর. যাবৎ আমার সাথে তার ইসলাহী সম্পর্ক । মহিলাটি খুবই 
ধর্মপরায়ণ। স্বামীর অত্যাচার ও নির্দয়তার কাহিনী সে আমাকে লিখেছে। তার 
চিঠির বিবরণ দেখে আমি সীমাহীন ব্যথিত হয়েছি। , 

নারীদের অধিকার আদায়ে মানুষ সীমাহীন অন্যায় করছে। অসহায় মহিলাটি 
এতটুকু পর্যন্ত লিখেছে যে, “নীরবে কাঁদতে কাদতে আমার দৃষ্টি শক্তি প্রায় 
বিলুপ্তির পথে | কখনও মন চায়, কাপড়-চোপড় ছিড়ে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে 
যাই। কিংবা পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করি। কিন্তু দ্বীন ও শরীয়তের কথা চিন্তা 
করে কিছুই করতে পারছিনা | মনকে প্রবোধ দিয়ে নিবৃত্ত হয়ে যাই । রাত-দিন 
শুধু কান্না আর কান্না ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই” 

বড়ই অন্যায় কথা | আসলেও নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়া ছাড়া অসহায় 
মহিলাটির আর কি-ই-বা করার আছে? 
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প্রায় সতের বছর আগে তার দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে৷ স্বামী খুবই আগ্রহ 
দেখিয়ে তাকে বিবাহ করেছিল | তখন তার রং রূপ ছিলো, চেহারায় জৌলুস ও 
লাবণ্য ছিলো | তখন তো তাকে কাছে পাওয়ার জন্য লোকটি তার কাছে ধর্না 
দিয়ে ফিরতো | কিন্তু এখন আর তার সেই রং রূপ ও জৌলুস নেই | বার্ধক্য 
এসে উপনীত হয়েছে। তার দিকে এখন আর মুখ ফেরানো তো দূরের কথা 
তাকে ভরণ-পোষণ থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত রেখেছে | 


মহিলাটি বয়সে তার চেয়ে বড় | বিবাহের পর থেকে নিয়ে এ সতের বছর 
যাবৎ সে.তার হক কতটুকু আদায় করেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন | লোকটি 
এতই নিষ্ঠুর প্রকৃতির যে, মহিলার কোন কথায়ই সে কর্ণপাত করতো AT | 
মহিলাটি যদি বলতো, তোমার জন্য আমার এতদিনের খিদমত ও সেবা WEA 
এই পরিণাম ? তখন সে বলতো, তুমি আমার খিদমতই বা কি করেছো ? কে 
জানে তার কাছে খিদমতের সংজ্ঞা কি, যা স্ত্রী আদায় করতে পারেনি | 

স্বামী কর্তৃক এ সমস্ত নির্যাতিতা নারীদের অধিকার সম্পর্কে আমি অচিরেই 
একটি কিতাব লিখবো | অপরের উপর শাসন চালাতে তো বড় ভালো লাগে । 
এটা wate নয়! কিন্তু শাসিতের কিছু হুকুক বা অধিকারও তো রয়েছে। 
সেগুলো পূরণ করাও তো জরুরী | 
সর্বপ্রথম এ ঘোষণা Pot যে সমস্ত নারী স্বামীর নির্যাতন ও নিপীড়নের 
শিকার, তারা যেন আমার কাছে তাদের অভিযোগ পেশ করে | আমি সুষ্ঠু তদন্ত 
চালিয়ে তাদেরকে স্বামীর নির্যাতন ও নিপীড়নের হাত হতে উদ্ধার করবো | 

জনৈক ইলম ও তাকওয়াধারী ব্যক্তির কথা আমি জানি । সে স্ত্রীর উপর খুবই 
নির্যাতন-দুঃশাসন চালাতো | পরিণামে স্ত্রী তাকে “শুয়রের বাচ্চা” পর্যন্ত বলে 
CATS! | আর আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্ত্রীর প্রতি আমার মহৎ আচরণের ফল 
এই যে, আমাকে সে পীর সাহেব মনে STA | রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তীর মহীয়সী স্ত্রীগণের প্রতি এরূপ মহৎ আচরণই করতেন | 


স্ত্রীর উপর জুলুম করা কাপুরুষতা 


স্ত্রীর উপর জুঁলুম-নির্যাতন চালানো কাপুরুধের কাজ | কারণ, নারীরা 
পুরুষদের কাছে জীবিতের হাতে মৃতের ন্যায়। তাদের উপর জুলুম চালালে কি 
কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে ? বীরত্‌ প্রকাশ ও অপরের উপর শাসন চালানোর 
খাহেশ থাকলে কোন শক্তিশালী পুরুষের উপর শাসন চালিয়ে দেখাও তো দেখি | 
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তখন আমরা বীর পুরুষ হিসাবে মেনে নেবো | ঘরে যদি কোন উগ্র মেজাজের 
চাকর থাকে, তাকে সামান্য কিছু বলে দেখো, শাসন করার স্বাদ সে ভালো করে 
বুঝিয়ে দিবে | 

অনেক নিষ্ঠুর পুরুষ তো স্ত্রীকে সীমাহীন মারপিট করতেও দ্বিধা করে না৷ যা 
কল্পনা করলেও শরীর শিউরে উঠে । স্ত্রীর উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো 
নেহায়েত মূর্খতা ও কাপুরুষতা | এটা পুরুষের আত্মমর্ধাদারও পরিপন্থী । কেউ 
কারো কাছে বন্দী এবং তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকলে তার উপর শক্তি প্রদর্শন 
করা বীরত্বের কাজ AT 1 


নারীরা বড় দুর্বল ও অসহায় | মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই ৷ ফলে 
সর্বদা নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতে থাকে । তবে তারা খুব অভিশাপ দিতে পারে। 
স্বামীর অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তাদের মুখ খুব চলতে 
থাকে৷ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন তারা মা-বাবার কাছে অভিযোগ 
করতে যায়, তখন তাদের কাছেও তাদের ঠাই নেই! মা-বাবা তাদেরকে ধমক 
দিয়ে দমিয়ে রাখে | ফলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করা এবং অভিশাপ দেয়া 
ব্যতীত তাদের সামনে অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। আর সেই অভিশাপ 
এমনই যন্ত্রণাদপ্ধ, যা আল্লাহর দরবারে সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আল্লাহ 
তা'আলা মাজলুমের ফরিয়াদ কবুল করতে দেরী করেন না। 

হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে, যার কোন সাহায্যকারী নেই, তার সাহায্যকারী 
আল্লাহ | মাজলুম যখন ফরিয়াদ করে তখন আল্লাহ বলেন ঃ 


৩৫ কিরতর & 6904, 


= gee ১ ১3 paid 

“আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও খানিক বিলম্বে ৷” 

স্ত্রীর প্রতি জুলুম নির্যাতনের পরিণাম অনেক সময় দুনিয়াতেই ভোগ করতে 
হয়। এজন্য তার সাথে সর্বদা সদাচরণ করা উচিত ৷ হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্লচিত্তে 
তার সামনে নিজেকে পেশ করবে | তার উপর কখনও জুলুম-নির্ধযাতন চালাবে 
না। আল্লাহকে ভয় করবে | 

অসম্ভব কিছু নয় যে, স্ত্রীর অন্তরের অভিশাপে আল্লাহ তা'আলা কোন বিপদে 
ফেলে দিতে পারেন৷ যেমন, কোন মামলা-মোকদ্দ্মী চাপিয়ে দেয়া, কোন 
দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত করা কিংবা কোন জালেম শাসক তার উপর চাপিয়ে 
দেয়া ইত্যাদি | কারণ, অপরের উপর জুলুম করার প্রতিফল মানুষকে সাধারণত 
দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়। 
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বিগত জাতিসমূহের উপর তো অপরাধ করার সাথে সাথেই আল্লাহ্‌ 
তা'আলার প্রকাশ্য শাস্তি এসে যেতো | কিন্তু এ উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর 
অশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি কারো উপর প্রকাশ্য শাস্তি আরোপ করেন না। কারণ 
এটা অধিক অপমানজনক ও লাঞ্কুনাকর। তবে অপ্রকাশ্যে শাস্তি হয়ে যায়৷ যা 
দেখে দুনিয়ার মানুষ তার স্থূল কারণ তালাশ করে । অথচ মানুষের কোন 
অপরাধের SIA আল্লাহ তা আপতিত করেছেন | বিশেষত মাজলুম যখন 
ফরিয়াদ করে, তখন আল্লাহ্‌ সাথে সাথে তার জবাব দিয়ে দেন। 

কাউকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেয়ার পরিণতি পরকালেও ভোগ করতে হয়। এক 
মহিলা একটি বিড়ালকে কষ্ট দিয়েছিলো 1 সে মারা যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্রে'দেখলেন 3 “মহিলাটি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে এবং বিড়ালটি তাকে আঁচড় কাটছে।” একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার 
কারণে যখন একজন মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হলো | তাহলে স্ত্রী ও সন্তান 
সন্ততিকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম কি হতে পারে, তা ভেবে দেখা দরকার 1 


স্ত্রী কিংবা অন্য কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেয়া যেমন অপরাধ, 
অনিচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেয়াও তেমনি অপরাধ। 

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে 
দু'মহিলার আলোচনা হলো | একজন সম্পর্কে বলা হলো যে, সে নামাজ-রোজা ও 


ইবাদত বন্দেগীতে তো বড় যত্ববান। কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তার 
সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন 8 
21148 25 
“সে জাহান্নামী I" 
অতঃপর অপরজন সম্পর্কে বলা হলো, সে নামাজ রোজায় তো পরিপূর্ণ 
যত্ুবান নয় । কিন্তু প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তার সম্পর্কে তিনি বললেন 5 
চক ০৩১ 


“সে জান্নাতী ।” 
অতএব, চিন্তা করা প্রয়োজন যে, কাউকে কষ্ট দেয়ার পরিণাম কি ভয়াবহ ৷ 
এজন্য কাউকে কষ্ট না দেয়ার গুরুত্ব নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর 
গুরুত্বের চেয়ে কোন অংশে কম AR | 
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চতুর্দশী অধ্যায় 
স্ত্রী অবাধ্য হলে কি করণীয় ? 


যে সকল নারী স্বামীর আনুগত্য করে না কিংবা স্বামীর আনুগত্য প্রদর্শনে 
শৈথিল্য প্রদর্শন করে, কুরআনুল কারীম তাদের সংশোধনের জন্য পুরুষদের 
তিনটি উপায় নির্দেশ করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ 
eat SI kai ভিডি: ৩১৮৬০ ০৪ 
SLS abit, ১৮০ e PS NG SAS s 0 5 
(VE 2) _ Lutti) - (isthe 
অর্থাৎ 3 “স্ত্রীদের পক্ষ হতে যদি কোন অবাধ্যতা সংঘটিত হয় কিংবা 
সংঘটিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন 
হলো, ন্ম্-কোমল ভাষায় তাদেরকে বোঝাবে | যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে 
দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দিবে | যাতে এই 
পৃথকীকরণের দরুণ সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য 
অনুতপ্ত হয় এবং সংশোধিত হয়ে যায়। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে 
তাদেরকে হালকা প্রহার করবে । এ তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে 
যায়, তাহলে তোমরাও সহনশীলতার পরিচয় দিবে | সাধারণ কথায় কথায় 
তাদের দোষ ত্রুটি খুজতে যেয়ো না। আর জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা 
সবার উপরই পরিব্যাপ্ত।” 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বিরোধ বা মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার 
নিরসন না হয়ে দীর্ঘায়িত হতে থাকে তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা 
কিংবা স্বামীর অহেতুক বাড়াবাড়ি ও কঠোরতা ইত্যাদির যে কোনটির কারণেই 
হোক। এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার পথ নির্দেশ করে 
i LK 57542455255 
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“যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির 
আশংকা করো, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে 
একজন সালিসী নিযুক্ত SAA তারা উভয়ে যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সমস্যার 
সমাধান ও সমঝোতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের 
কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সপ্তাব সৃষ্টি করে দিবেন। 
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত |” (সূরা নিসা, আয়াত-৩৫) 

হাদীস শরীফে আছে 8 
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“tora সাথে সদাচরণ করো। কেননা তারা তোমাদের নিকট কয়েদীর 
মত |” 

তবে যদি তারা কোন অসংগত আচরণ করে ফেলে, তাহলে প্রয়োজনবোধে 
তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। যদি এতে তাদের সংশোধন না হয়, তবে 
তাদেরকে হালকা দৈহিক শাস্তি দাও। অতঃপর যদি তারা অনুগত হয়ে যায়, 
তাহলে আর তাদের দোষ তালাশ করতে যেয়ো না। 

মনে রাখবে, স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে, তেমনি 
তোমাদের উপরও তাদের কিছু অধিকার রয়েছে । 


প্রয়োজনবশত স্ত্রীকে শাসন করার অনুমতি রয়েছে | তবে অবশ্যই তা সীমার 
মধ্যে থাকতে হবে। স্ত্রীর সংশোধনের জন্য সে পরিমাণ শাসনেরই অনুমতি 
রয়েছে | প্রয়োজনের অতিরিক্ত শাসন করার অধিকার শরীয়ত কাউকে দেয়নি | এ 
শাসনের পদ্ধতি বিভিন্ন রকম হতে পারে | যেমন- তিরস্কার করা, ধমক দেয়া, 
হাত বা ছড়ি দ্বারা হালকা প্রহার করা, কান টানা, কঠোর কোন শব্দ প্রয়োগ করা, 
চলা-ফেরার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা, সাময়িকভাবে খরচ প্রদান বন্ধ রাখা 
ইত্যাদি। 

যে শাসন স্ত্রীর দৈহিক কষ্টের কারণ হয়ে যায়, তা শরীয়তে জায়েয CAS | 
স্ত্রীকে শাসন করার অন্তরালে তার উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো গুনাহ তো 
বটেই, BAA তা মানবতা বিরোধী কাজ | যে প্রহারের দ্বারা চামড়ায় ক্ষতের 
সৃষ্টি হয়, ফিকাহবিদগণ তাকে জায়েয মনে করেন না | আর যদি প্রহারের কারণে 
হাড় ভেংগে যায় কিংবা চামড়া ফেটে যায়, তাহলে তো SI জঘন্য অপরাধ | 
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স্ত্রীকে শাসন প্রয়োগে সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকার উপায় হলো, শুরুতে 
এটা স্থির করে নিবে যে, তাকে আমি এই এই শব্দ বলবো কিংবা এ পরিমাণ 
প্রহার করবো | ARMIA পরিমাণ ঠিক রাখার সহজ পন্থা হলো ঃ ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
স্ত্রীকে শাসন করতে যাবে না। বরং ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাওয়ার পর অপরাধের 
পরিমাণ অনুযায়ী ভেবে-চিন্তে শাসন প্রয়োগ করবে | 


কখনও কারো উপর ক্রোধ বা উত্তেজনা এসে গেলে সাথে সাথে তার সামনে 
থেকে সরে যাবে কিংবা তাকে সরিয়ে দিবে এবং ঠান্ডা পানি পান করে নিবে। 
আর যদি উত্তেজনার মাত্রা অতিরিক্ত হয়, তাহলে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করবে যে, 
মহান আল্লাহর অফুরন্ত নে'আমতরাজী আমরা ভোগ করা সত্তেও প্রতি মুহূর্ত তার 
সাথে হাজারো নাফরমানী করে চলছি। অথচ আমাদের প্রতি তীর ক্ষমা ও 
উদারতার অন্ত (L | অতএব, আমাদেরও তো উচিত অপরের ভুল-ক্রটিকে ক্ষমা 
ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা | অন্যথায় কিয়ামত দিবসে আল্লাহ যদি আমাদের 
থেকে আমাদের কৃত নাফরমানীসমূহের প্রতিশোধ নিতে যান, তাহলে আমাদের 
কি উপায় হবে? 


ক্রোধ সন্বরণের উপায় 


এক. একবার রাসূলুল্লাহ্‌ VATS আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে 
লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন ঃ পাহলোয়ান কাকে বলে ? উত্তরে সাহাবীগণ বললেন 8 
পাহলোয়ান এ ব্যক্তি, যে মনুযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে 
পারে। তিনি বললেন ঃ না, বরং পাহলোয়ান এঁ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে | 

ক্রোধের কারণে উত্তেজিত হয়ে যাওয়া মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এটা কোন 
দৃষণীয় Ay | কিন্তু তা দমন করার ক্ষমতাও আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন | 

হযরত আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন, আমি একবার কোন প্রয়োজনে উরওয়া 
ইবনে মুহাম্মদের নিকট গেলাম | কোন কারণে উরওয়ার ক্রোধ এসে গেলো। 
আবু ওয়ায়েল বলেন £ তিনি তৎক্ষণাৎ পানি নিয়ে ওজু করে দু'রাকাআত নামাজ 
পড়লেন । অতঃপর বললেন 8 আমার পিতা রাসূলুল্লাহ Balas আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন! 
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“ক্রোধ শয়তানের ক্রিয়া এবং শয়তান আগুন হতে সৃষ্ট ৷” 
বস্তুতঃ ক্রোধের সময় উষ্ণতার উত্তাপই প্রকাশ পায় | চেহারা লাল বর্ণ ধারণ 
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করে! হাত, পা তথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কম্পন সৃষ্টি হয়। এ সবই আগুনের 
ক্রিয়া। শয়তানকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো 8 মানব দেহের কোথায় তুমি অবস্থান 
কর ? সে বললো 8 মানুষ যখন শান্ত থাকে, তখন তার অন্তরে এবং যখন ক্রুদ্ধ 
হয়, তখন তার মাথায় অবস্থান SA | 

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ সম্বরণের যে পদ্ধতি নির্দেশ 
করেছেন তা একবারেই যথার্থ । তিনি ঠান্ডা পানি দ্বারা ওযু করার নির্দেশ দিলেন । 
শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়াকে যথেষ্ট বললেন না । কারণ ক্রোধ শুধু আগুন নয় বরং 
শয়তানের ক্রিয়া যা আগুন থেকে সৃষ্ট । আর আগুন নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা এবং 
শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা যায় ইবাদত দ্বারা | ইবাদত অহংকারকে 
দমন করে | আর শয়তানের সমস্ত শয়তানিয়্যাতের JA উৎস তো অহংকার | 

তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধ দমন করার এমন এক 
পন্থা বলে দিলেন, যা আগুন: ও অহংকার উভয়টিরই অবদমনকারী | স্বভাবতই 
বান্দা যখন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে, তখন 
শয়তান তার থেকে পালাতে বাধ্য হবে I 
যখন ক্রুদ্ধ হবে, তখন দাড়ানো থাকলে বসে যাবে । এতে যদি ক্রোধ দমন না 
হয়, তাহলে শুয়ে পড়বে 1” 

এরপর কিছুতেই আর ক্রোধ থাকতে পারে AT | কারণ মানুষ যখন দাড়ানো 
থাকে, তখন মাটি থেকে তার দেহের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং বসা 
অবস্থায় দেহ মাটির কিছুটা নিকটবর্তী হয়ে যায় | অতঃপর শোয়া অবস্থায় দেহ 
মাটির সাথে সম্পূর্ণ যুক্ত হয়ে যায় । আর মাটির প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা 
বিনয় ও নম্রতা রেখে দিয়েছেন । ফলে মানুষ মাটির যত বেশি নিকটবর্তী হবে, 
মাটির প্রকৃতিগত বিনয় ও নম্রতা তার মধ্যে তত বেশি ক্রিয়াশীল হবে। আর 
বিনয় ও নম্রতা দ্বারাই ক্রোধ ও অহংকার অবদমিত হয় | এটা যেন বিপরীত বস্তু 
দ্বারা ক্রোধ অবদমনের চিকিৎসা | 

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, মানুষ ক্রুদ্ধ হলে তার অবচেতন মন এমন আকৃতি 
ধারণ করতে চায়, যেন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা সহজ হয়ে যায় । যেমন- 
শয়নরত অবস্থায় কেউ ক্রুদ্ধ হলে অবচেতন মনে সে বসে যায়। ক্রোধের মাত্রা 
অধিক হলে দাড়িয়ে AIN | ক্রোধের স্বভাব দাবীই এটা যে, ক্রুদ্ধ অবস্থায় শোয়া 
থাকলে বসে যাওয়া এবং বসা থাকলে দাড়িয়ে যাওয়া | অতএব, ক্রোধের সময় 
দাড়ানো থাকলে বসে যাওয়া এবং বসা থাকলে শুয়ে যাওয়া ক্রোধ দমনের অত্যন্ত 


কার্যকর ব্যবস্থা | 
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সাহাবীর একজন অপরজনের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন এবং দু'জনের কেউ শান্ত 
হচ্ছিলেন না। তখন তিনি উক্ত দুই সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি এমন 
একটি শব্দ জানি, যা উচ্চারণ করলে সাথে সাথে ক্রোধ নিস্তেজ হয়ে যাবে! 
শব্দটি হলো s UL 5১1 “আমি আল্লাহর আশ্রয় খহণ করছি।” 

চার. উলামায়ে কেরাম বলেন, কারো উপর ক্রোধ আসার সাথে সাথে উক্ত 
স্থান ত্যাগ করলে ক্রোধ আপন থেকেই অবদমিত হয়ে যেতে বাধ্য | কারণ, 
ক্রোধ প্রকাশের ক্ষেত্র ও কারণ সামনে উপস্থিত না থাকলে ক্রোধের প্রতিক্রিয়া 
প্রকাশ পাবে কি করে? 

পাচ. ক্রোধ দমন করার আরেকটি পন্থা এই যে, নিম্নোক্ত বাক্যটি এক 
টুকরা কাগজে লিখে ঘরের এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখবে, যেখানে সর্বদা দৃষ্টি পড়ে 
বাক্যটি হলো g . 

“তোমার যে পরিমাণ ক্ষমতা অপরের উপর, মহান আল্লাহর তার চেয়ে 
অধিক ক্ষমতা তোমার উপর ৷” 

অপরের উপর ক্রোধ তখনি আসে, যদি তাকে নিজের চেয়ে দুর্বল মনে হয় 1 
অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী কিংবা সমশক্তির অধিকারী কারো উপর ক্রোধ 
আসে AI | সুতরাং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তি ও মহ্ত্তের কথা চিন্তা করলে 
ক্রোধ আসে কিভাবে? 


স্ত্রীকে পরিপূর্ণ সংশোধনের আশা করা অবান্তর 


এমন আশা করা একেবারেই অবান্তর যে, স্ত্রী নিজেকে পরিপূর্ণ সংশোধন 
করে স্বামীর পুরোপুরি অনুগত হয়ে যাবে । কারণ, নারী জাতিকে আল্লাহ 
প্রকৃতিগততাবেই বক্রতাসহ সৃষ্টি করেছেন। তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যেমন 
কুকুরের লেজকে বারো বছর চোঙ্গার মধ্যে রাখলেও তা যেমন বাকা ছিলো 
তেমন বাকাই থেকে AKA | 

এ জন্য স্ত্রীর তুচ্ছ ও নগণ্য ভুল-ক্রটির জন্য তার উপর কঠোরতা করা 
নির্বুদ্ধিতা | তার উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করে রাখা উচিত নয় যে, স্বামী ঘরে 
পা রাখা মাত্রই সে ভীত agy হয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে । 
মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ বা কোন প্রয়োজনের কথা বলা মাত্রই তাকে 
হুমকি-ধমকি শুরু করে দেয়া কাপুরুষের কাজ। 
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সে তো তোমারই জন্য আপন মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন সকলকে ত্যাগ করে 
এসেছে। এখন তো তার দৃষ্টি একমাত্র তোমারই দিকে। স্বামীই এখন তার 
সমস্ত আশা-ভরসার প্রতীক ৷ স্বামীর কাছেই যদি তার ঠাই না হয়, তাহলে আর 
কার কাছে ঠাই হবে? 

সুতরাং মানবতার দাবী এটাই যে, এমন পরম বিশ্বস্ত বন্ধুকে কোনরূপ কষ্ট 
না দেয়া, তার সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি ও অসদাচরণকে ক্ষমা-উদারতা ও 
সহনশীলতার দৃষ্টিতে দেখা | কেননা তার বুদ্ধি জ্ঞান অপরিপকৃ | ভালো-মন্দ 
বিচার ক্ষমতা কম। কথা বলার যথোপযুক্ত পদ্ধতি তার জানা নেই। ফলে 
কথা-বার্তায় হিতে বিপরীত হয়ে যায়। স্বামী মনে করে সে তার সাথে শিষ্টাচার 
বিরোধী আচরণ করেছে। অথচ বাস্তবে এটা তার স্বামীর সাথে অভিমান ছাড়া 
কিছুই ag স্বামী ছাড়া আর কার সাথে সে অভিমান করতে যাবে ? এ পৃথিবীতে 
স্বামীই তো তার একমাত্র আশ্রয়স্থল | 

বুদ্ধির অপরিপকৃতা হেতু স্ত্রীর কোন আচরণে কষ্ট পেতে থাকলে তাকে 
সংশোধন করার ব্যবস্থাও তো আছে। যেমন- তাকে নিয়মিত ধর্মীয় বই-পুস্তক 
পড়ানো ও শুনানো | এর দ্বারা সে পর্যাপ্ত আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা লাভ করবে। 
তার আখলাক ও চরিত্র পরিশোধিত হবে | তার অন্তরে আল্লাহ্ভীতি সৃষ্টি হবে। 
সর্বোপরি সে স্বামীর হুকুম ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে | 

বাস্তবে যদি স্ত্রী ভুল করে থাকে, তবুও তাকে ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে 
দেখা উচিত স্ত্রীর কষ্টদায়ক আচরণসমূহের উপর ধৈর্যধারণ করলে মর্যাদা বৃদ্ধি 
পায়, মেজাজ ও তবীয়তে সহনশীলতা সৃষ্টি হয় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের 
বিরাট কল্যাণ সাধিত হয় । 

হযরত লোকমান হাকীম (Bl) এক ব্যক্তির বাগানে কাজ করতেন। একদিন 
বাগানের মালিক এসে তীর কাছে শশা চাইলো | অতঃপর তা খোসামুক্ত করে 
এক টুকরা তার হাতে দিলো | তিনি সাথে সাথে চিবিয়ে খেতে লাগলেন। 
বাগানের মালিক তাকে খুব মজা করে খেতে দেখে ভাবলো, এটা নিশ্চয় খুব 
মজাদার জিনিস। সে নিজেও এক টুকরা মুখে দিলো | কিন্তু তিতার কারণে তা 
সাথে সাথে ফেলে দিতে বাধ্য হলো | অতঃপর ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করে 
নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, লোকমান! তুমি প্রচন্ড তিতা এই শশাটা বড় মজা করে 
খাচ্ছিলে যে? তিনি বললেন, হা! তিতা তো ঠিকই । সে বললো, তাহলে বললে 
না কেন, এটা যে তিতা? তিনি বললেন, আমি কি বলবো ? ভাবলাম, যে হাত 
থেকে হাজার হাজার বার মিষ্টি দ্রব্য খেয়েছি, সে হাত থেকে জীবনে একবার 
তিতা জিনিস খেলে বলার এমন কি আছে ? 
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লোকমান (আ)-এর এ ঘটনাটি সামনে রাখলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো 
বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি হতে পারে না। দাম্পত্য জীবনে তারা কখনো বিস্বাদ 
অনুভব করবে AT স্ত্রী মনে করবে, স্বামী অসংখ্যবার আমার প্রতি নম্র কোমল 
আচরণ করার পর দু'একবার রুক্ষ আচরণ করলে তাতে কি আসে যায়! SAA 
স্বামী মনে করবে, স্ত্রী আমার হাজার রকমের খিদমত করার পর দু'একটি 
আচরণ আমার মনের খেলাফ করলে তাতে কি হয়! 


ভারতবর্ষের নারীদের মধ্যে অসদাচরণ ও শিষ্টাচারহীনতা যেমন আছে, 
তেমনি তাদের মধ্যে অনেক মহৎ গুণও তো SITE | সে দিকেও তো লক্ষ্য করা 
উচিত। উক্ত গুণসমূহের দাবী তো হলো, তাদের প্রতি নম্র-কোমল ও উদার- 
সহনশীল হওয়া, তাদের সাথে বেপরোয়া আচরণ না করা | উপরন্তু তারা স্বামীর 
বিশ্বস্ত খাদেম ৷ স্বামীকে সুখ ও শান্তি দানে সদা তৎপর থাকে । স্বামীকে আরাম 
ও শান্তি দানের জন্য যে তার গোটা জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে, তার 
দু'একটি কষ্টদায়ক আচরণ সহ্য করতে না পারা কি চরম অকৃতজ্ঞতা নয় ? 


আমাদের পীরানী সাহেবা [হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে má 
(রা)-এর স্ত্রী] শেষ বয়সে খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তাই গৃহের কাজের জন্য 
হযরত মক্কা মুআজ্জমায় একজন খাদেমা নিয়ে গেলেন। সে ছিলো এমন উগ্র 
স্বভাবের যে, সব সময় পীরানী সাহেবার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যেতো | 


একবার আমার স্ত্রী পীরানী সাহেবাকে বললো, এই খাদেমা আপনার সাথে 
এরূপ দুর্ব্যবহার করা সত্তেও আপনি তাকে কিছু বলেন না কেন ? তাকে কেন 
বের করে দেননা ? তিনি বললেন, তার দ্বারা আমি অনেক শান্তি পাই | আর যার 
দ্বারা AAS পাওয়া যায় তার দোষ ক্রটি বরদাশ্ত না করা অকৃতজ্ঞতা। এজন্য 
যখন আমি তার দ্বারা কোন কষ্ট পাই, তখন আমার প্রতি তার খিদমতের কথা 
স্মরণ করে সব কিছু ভুলে যাই। ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, তিনি একজন নারী 
হয়েও যে কৃতজ্ঞতাবোধ ও জ্ঞানের পরিচয় দিলেন, আমরা পুরুষ হয়ে কি সেই 
কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারছি ? আমরা কি পারি না স্ত্রীর সীমাহীন ত্যাগ ও 
কুরবানীর কথা স্মরণ করে তার দোষ ত্রুটি ক্ষমা-উদারতার দৃষ্টিতে দেখতে ? 
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AJOA অধ্যায় 
অসৎ চরিত্র স্ত্রীর পক্ষে কুরআনুল কারীমের সুপারিশ 


আল্লাহ্‌ তা'আলা কি সুন্দর ভাষায় নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে বলেছেন g 


JARS 555 Ga Sool A ডিও IY ৮5 

“নারীদের সাথে REA জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ 
কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ 
অনেক কল্যাণ রেখেছেন 1” (সুরা-নিসা, আয়াত-১৯) 

স্বভাবতই স্ত্রী অপছন্দ হওয়ার পশ্চাতে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে | 
যেমন অনেক মহিলার নৈতিক চরিত্র ভালো থাকে না। যা পুরুষের জন্য বড়ই 
কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় | 

তাই আল্লাহ তা'আলা নারীদের পক্ষে সুপারিশ করে ওয়াদা করছেন যে, 
তিনি তাদের এ চারিত্রিক ক্রটি-বিচ্যুতিকে বিপুল কল্যাণে পরিণত করে দেবেন। 
আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময় | সমস্ত অদৃশ্য খবর সম্পর্কে তিনি অবগত | হতে পারে 
অসৎ চরিত্রা স্ত্রীর গর্ভে এমন সুসন্তান জন্ম লাভ করবে, যে কিয়ামত দিবসে তার 
পিতার জন্য নাজাতের ওসীলা হযে যাবে | হাশর ময়দানে এমন অনেক লোক 
দেখা যাবে, যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। তখন শৈশবে 
আমি জান্নাতে যাবো না।” ফলে আল্লাহ তা'আলা তার ওসীলায় তার পিতার 
জন্য জান্নাতের ফয়সালা করে দিবেন। 

অসৎ aa প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শনের বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে কল্যাণ 
এভাবেও হতে পারে যে, স্ত্রীর কোন অশালীন আচরণের উপর ধৈর্য ধারণ করলে 
বিনিময়ে আল্লাহ স্বামীর জন্য জান্নাত অবধারিত করে দিবেন ! মুমিনের জন্য 
জান্নাতের চেয়ে বড় কল্যাণ আর কি হতে পারে ? দুনিয়াতে স্ত্রীর দ্বারা যা কিছু 
কষ্ট আসে, তা তো পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য, ক্ষণিকের জন্য | অথচ ধৈর্যের 
বিনিময়ে মহান আল্লাহ অফুরন্ত নে'আমতরাশিতে ভরপুর যে জান্নাত দান করবেন 
ভা চিরস্থায়ী, অনন্তকালের জন্য 1 
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সুতরাং প্রত্যেকের উচিত আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুত উক্ত নেআমতের কথা 
চিন্তা করে স্ত্রীর প্রতি সহনশীল হওয়া- সে যতই অসৎ চরিত্রের হোক না কেন। 

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, স্ত্রীর প্রতি সহনশীল হতে গিয়ে তাকে 
সংশোধনের পথও পরিহার করবে | সংশোধনের প্রচেষ্টা তো অবশ্যই অব্যাহত 
রাখতে হবে তবে তা অবশ্যই হতে হবে নম্রতা কোমলতা ও হিত কামনার 
সাথে | মাঝে মধ্যে হালকা শাসন করারও শরীয়তের পক্ষ হতে অনুমতি রয়েছে। 
কিন্তু শাসনের অন্তরালে তার প্রতি দৈহিক নির্যাতন চালানো কিছুতেই গ্রহণযোগ্য 
নয়। 


হযরত মিরযা জানে জানা(র)-এর ঘটনা | 


হযরত মিরযা মাজহার জানে জানা (র) এমন নাযুক ও স্পর্শকাতর স্বভাবের 
ছিলেন যে, একবার তার এক বৃদ্ধা মুরীদানী (ভক্ত) তার জন্য একটি লেপ 
সেলাই করে নিয়ে এলো | তখন তিনি শুয়ে গিয়েছিলেন | ফলে বললেন, লেপটি 
আমার শরীরের উপর দিয়ে চলে যাও। বৃদ্ধা তাই করলো | 

ফজরের নামাজের সময় খাদিমগণ তার চোখ লাল দেখে কারণ জানতে 
চাইলে তিনি বললেন, “রাতে ঘুম হয়নি”। খাদিমগণ বললেন, “ঠান্ডা 
লেগেছিলো 1 কি ?' তিনি বললেন, না, লেপ গায়ে দেয়ার কারণৈ ঠান্ডা তো দূর 
হয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু লেপে সেলাই আঁকা-বাকা থাকার কারণে তবীয়ত খারাপ 
ছিলো। তাই ঘুম হয়নি | 

তাহলে তিনি কেমন স্পর্শকাতর তবীয়তের ছিলেন! রাতের অন্ধকারে মুখ 
ঢাকা অবস্থায় লেপের সেলাই দৃষ্টিতে না পড়া সত্তেও শরীরের উপর দেয়া মাত্রই 
আঁকা-বাঁকা অনুভূত হওয়ায় এমন অস্বস্তি বোধ করলেন যে, গোটা রাত ঘুমাতে 
পারলেন Al | 

অথচ তার স্ত্রী ছিলো এমন উগ্র স্বভাবের যে, তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল 
করতে দ্বিধা করতো না | আচার-আচরণে তাকে সীমাহীন উত্যক্ত করতো । কিন্তু 
তিনি এমন স্পর্শকাতর স্বভাবের হয়েও তার সমস্ত অসদাচরণ নীরবে সহ্য করে 
যেতেন | কখনও তাকে তালাক দেয়ার কল্পনা করা তো দূরের কথা তাকে 
বিন্দুমাত্র কষ্ট দিতেও প্রস্তুত ছিলেন ali উপরন্তু তার প্রতি তার যতু ও 
দায়িত্ববোধ এ পর্যায়ে ছিলো যে, বেগম সাহেবার খোঁজখবর জানার জন্য 
প্রতিদিন ভোরে খাদিমকে পাঠিয়ে দিতেন । খাদিম মিরযা সাহেবের পক্ষ হতে 
তার খোজ খবর নিতে গেলে সে হযরতকে উদ্দেশ্য করে উচ্চস্বরে যা ইচ্ছা তা 


www.eelm.weebly.com 


বকাঝকা করতো | খাদিম তার কাছে ফিরে এসে এসব কিছু না জানিয়ে শুধু 
বলতো, হযরত! তিনি ভালো আছেন ।- 

একবার তিনি ঘটনাক্রমে স্ত্রীর খোজ খবর নেয়ার জন্য এক পাঠান 
খাদিমকে পাঠালেন | সে তার কাছে গিয়ে তার কথা-বার্তা শুনে অত্যন্ত উত্তেজিত 
হয়ে গেলো এবং হযরতের নিকট এসে আরয করলো, হযরত! তিনি তো 
আপনাকে অকথ্য ভাষায় যা ইচ্ছা তা বলে দিয়েছেন | এরপরও আপনি কিভাবে 
তাকে এ পরিমাণ আদর-যতু করেন ? 

তিনি বললেন, ভাই! তাকে এভাবে তাচ্ছিল্যের সাথে বলো না। সে 
তোমাদের তো সম্মানের পাত্রী | আমি এজন্য তাকে এত আদর-যতু করি যে, সে 
আমার বড়ই মুহসিন | আমি যা কিছু শ্রেষ্ঠতৃ ও পূর্ণতা লাভ করেছি, তা তারই 
কারণে হয়েছে | তার অসদাচরণগুলো বরদাশৃত করে নেয়ার কারণেই আল্লাহ 
আমাকে এ নি'আমত দান করেছেন | 

লক্ষ্য করার বিষয় যে, স্ত্রীর সীমাহীন দুর্ব্যবহার ও অসদাচরণকে সহ্য করে 
নেয়া তার মত নাযুক ও স্পর্শকাতর ব্যক্তির পক্ষে কতই না কঠিন ব্যাপার ছিলো! 
কিন্তু তার শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তিনি সবকিছু নিরবে সয়ে যেতেন | 

আল্লাহ ওয়ালাগণের অবস্থা হলো, তারা নিজের শক্রর অন্তরেও আঘাত দেন 
না। অথচ শক্র তো দূরের কথা আমরা পরম বন্ধুর পক্ষ হতে প্রাপ্ত কষ্টকেও 
মেনে নিতে পারি না। একজন মানুষের জন্য স্ত্রীর চেয়ে পরম বন্ধু আর কে 
আছে ? স্ত্রীর পক্ষ হতে সামান্য কষ্টদায়ক কোন আচরণকেও আমরা সহ্য করতে 
পারি.না। আল্লাহর AEE লাভের উদ্দেশ্যে সহ্য করা সম্ভব না হলেও অন্তত 
এজন্যও তো সহ্য করে নেয়া উচিত যে, আল্লাহর সাথে কোন নাফরমানী হয়ে 
গেলে তা উক্ত নাফরমানীর কাফ্ফারা হয়ে যাবে | 


স্ত্রী বদ মেজাজি বা কুশ্রী হলে 


স্ত্রী বদ মেজাজি বা JÄ হলে মনে করবে এটা নিজের কৃত গুনাহের 
কারণে | নিজের কোন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই আল্লাহ তাকে এরূপ স্ত্রী দান 
করেছেন। 

আমি এক স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনেছি । স্বামী তো বড়ই সুসভ্য ও নগ্র-কোমল 
স্বভাবের ছিলো । কিন্তু তার স্ত্রী ছিলো চরম বদ মেজাজি ও উগ্র স্বভাবের । 
একদিন সে উক্ত স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললো, তুমি বড়ই কমবখ্ত (হতভাগা) 
আমার কাছে তোমার এতদিন কেটে গেলো, অথচ এখনও তোমার সংশোধন 
হলোনা। 
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সাথে সাথে স্ত্রী বলে দিলো, আমি কেন হতভাগী হবো ? আমার চেয়ে বড় 
সৌভাগ্যবতী কে আছে ? কারণ, তোমার ন্যায় সুসভ্য পুরুষ আল্লাহ আমাকে দান 
করেছেন | হতভাগা তো তুমি | কারণ, আমার ন্যায় এমন বদমেজাজি ও উগ্র 
স্বভাবের স্ত্রী তোমার ভাগ্যে জুটেছে। 

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা e স্বামী তো খুবই জুন্দর-সুদর্শন ছিলো | কিন্তু তার 
স্ত্রী ছিলো অত্যন্ত কুশ্রী ও দৃষ্টিকটু | Saag তার মেজাজও ছিলো চরম উগ্র । 
আমাদের কেউ হলে তো সাথে সাথেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতো | কিন্তু উক্ত 
আল্লাহর বান্দা সব কিছু সহ্য করে যেতেন। 

একবার কেউ তাকে বললো, এরূপ স্ত্রীকে তুমি তালাক দিয়ে দাও না কেন 
? সে বললো, তাকে আমি তালাক দেই কিভাবে ? আসল কথা হলো, আমি 
জীবনে কোন পাপ করেছিলাম | উক্ত পাপের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ আমাকে এরূপ 
a Mua আর সে তার জীবনে এমন কোন নেক কাজ করেছে, যার 
বিনিময়ে আল্লাহ তাকে আমার ন্যায় সুদর্শন পুরুষ দান করেছেন | আমি হলাম 
তার নেক কাজের ফল, আর সে হলো আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত | সুতরাং তাকে 
তালাক দেয়ার চিন্তা করি কিভাবে ? 


বুষুর্গানে দ্বীন নিজেদেরকে এভাবে বুঝ দিতেন স্ত্রী যতই sí, 
অসদাচরণকারী ও চরিত্রহীনা হোক না কেন তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন 
করার চিন্তা তারা করতেন Al | বরং সব কিছু নীরবে সহ্য করে তাকে সংশোধন 
করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন | অতএব, স্ত্রী বাস্তবে অপরাধী হলেও তার 
অপরাধসমূহকে ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টিতে দেখা SRO | এর দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া 
উভয় ক্ষেত্রেই বিরাট ফায়দা পাওয়া যায়। 
হাদীস শরীফে আছে £ “সুন্দর পরনারীর প্রতি কারো মন আকৃষ্ট হয়ে গেলে 
সে যেন সাথে সাথে আপন স্ত্রীকে নিয়ে মশগুল হয়ে যায়।” উল্লিখিত হাদীসে 
অতঃপর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে 
৬৮৫৮ & N পাত ও 
LL SE Ja ৮০500! 
অর্থাৎ “উক্ত নারীর মধ্যে যা আছে নিজ স্ত্রীর মধ্যে তাই আছে।” 
মাওলানা ইয়াকুব সাহেব হাদীসের এ অংশের বড় সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
তিনি বলেন, মানুষের ব্যবহৃত বস্তুসমূহ তিন প্রকার | (এক) এমন বস্তু যার 
উদ্দেশ্য শুধু প্রয়োজন পূরণ, স্বাদ গ্রহণ নয়। যেমন, পায়খানা, পেশাব করা | 
(দুই) এমন বস্তু যা দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু স্বাদ গ্রহণ | যেমন, পিপাসার্ত না হওয়া 
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সত্তেও খুবই উৎকৃষ্টমানের সুগন্ধময় শরকত পান করা | এখানে শুধু স্বাদ গ্রহণই 
উদ্দেশ্য ৷ প্রয়োজন পূরণ নয়৷ (তিন) এমন বস্তু যার স্বাদ গ্রহণ ও প্রয়োজন পূরণ 
উভয়টিই উদ্দেশ্য হয় | 

এটা পুনরায় দু'প্রকার (এক) এমন বস্তু যাতে প্রয়োজন পূরণের দিকটি 
প্রবল | যেমন খাবার গ্রহণ এর মধ্যে প্রয়োজন পূরণের দিকটি প্রবল । যদিও স্বাদ 
গ্রহণও তাতে উদ্দেশ্য থাকে । এজন্যই খাবারের দস্তরখান ও পাত্র উত্তম ও 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া কাঙ্ক্ষিত, কিন্তু জরুরী নয়। (দুই) এমন বস্তু যাতে স্বাদ 
গ্রহণের দিকটি প্রবল | যেমন স্ত্রী সহবাস এর মধ্যে প্রয়োজন পূরণের দিকটিও 
(দেহের অতিরিক্ত বীর্যের AAA ঘটানো) উদ্দেশ্য থাকে । কিন্তু স্বাদ গ্রহণের 
দিকটিই থাকে Aga | 

অতএব, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম হলোঃ 
স্ত্রী সহবাসের মধ্যে যদিও স্বভাবগতভাবে স্বাদ গ্রহণের দিকটিই উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে । কিন্তু তোমরা প্রয়োজন.পুরণের দিকটিকেই উদ্দেশ্য বানিয়ে নাও | এতেই 
অধিক শান্তি । প্রয়োজন পূরশটাই যখন হবে স্ত্রী সহবাসের উদ্দেশ্য, তখন 
স্বভাবতই নিজের অসুন্দর স্ত্রী ও সুন্দরী পরনারীকে একই মানের মনে হবে । আর 
ব্যভিচারীর একমাত্র উদ্দেশ্য যেহেতু স্বাদ গ্রহণ | তাই সে দুনিয়ার সমস্ত নারী 
ভোগ করার পর একজন অবশিষ্ট থাকলে, তার ব্যাপারেও এ কুচিন্তা করতে 
থাকে যে, হয়ত এর মধ্যে অন্যরকম স্বাদ | ফলে তার অস্বস্তি ও অস্থিরতার অন্ত 
থাকে না | পক্ষান্তরে যে স্ত্রী সহবাসকে প্রয়োজন পূরণ হিসাবেই গ্রহণ করবে, সে 
সর্বদা মানসিক স্বস্তি ও শান্তিবোধ করতে পারবে এবং পরনারীর মোহ কখনও 
তার অন্তরে স্থান পাবে না। 

স্ত্রী তালাকের উপযুক্ত হলে 

এক বুযুর্গের ঘটনা ঃ তার স্ত্রী তাকে খুবই জ্বালাতন করতো | বিভিন্নভাবে 
তাকে কষ্ট দিতো। লোকজন এ অবস্থা জানতে পেরে আরয করলো, হযরত! 
এমন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়াই তো শ্রেয়। তিনি বললেন, তালাক তো দিয়ে 
দিতে পারি। কিন্তু এটাও চিন্তা করা উচিত যে, আমি তালাক দেয়ার পর অন্য 
কারো সাথে বিবাহ না হলে গোটা জীবন তাকে কষ্ট পেতে হবে । তার জীবন 
বরবাদ হয়ে যাবে। 
. আর যদি অন্য কারো সাথে তার বিবাহ হয়ে যায়, তাহলে তার দ্বারা উক্ত 
মুসলমান ভাই কষ্ট পাবে । অতএব, আমি নিজেই কষ্ট করতে থাকি | যেন অন্য 
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মুসলমান ভাইয়ের জন্য সে কষ্টের কারণ না হয়। আমি বিদ্যমান থাকাবস্থায় 
অপর মুসলমান ভাই কেন কষ্ট পাবে? 

স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হলে কিংবা তার হক নষ্ট করতে থাকলে, তা সহ্য করে 
যাওয়া উচিত ৷ কারণ মহান আল্লাহর অপরিসীম নে'আমত আমরা ভোগ করা 
সত্বেও তার সাথে আমাদের নাফরমানীর অন্ত নেই | আমাদের সমস্ত অপরাধ ও 
নাফরমানী তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন | তাহলে আমাদেরও কি কর্তব্য নয় অপর 
মুসলমানের ভুল-ত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা? অন্যথায় আল্লাহ তা'আলাও যদি 
আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে যান, তাহলে আমাদের কি উপায় হবে ? 

চিন্তা করা উচিত যে, আমরা আল্লাহর গোলাম হওয়া সত্তেও তিনি আমাদের 
প্রতি কি পরিমাণ ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করছেন! এমন কোন অপরাধ কি 
আছে, যা বান্দা আল্লাহর সাথে করছে না ? অথচ মহান আল্লাহ তার বান্দার প্রতি 
কিরূপ আচরণ করে ANSA | পাপী তাপী নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে তিনি 
রিযিক প্রদান করছেন | মানুষ তার সাথে যত জঘন্য থেকে জঘন্যতম অপরাধই 
করুক না কেন তিনি কারো উপর তার শাস্তি আপতিত করেন না। 

কারণ তো এটাই যে, তিনি জানেন, সমস্ত মানুষ তার গোলাম । তিনি 
ব্যতীত তাদের আর কেউ নেই | মানুষ যা কিছু অপরাধ ও নাফরমানী করছে, 
নিজেদের অজ্ঞতার কারণে করছে। 

তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেন। তাহলে 
আমরা তার অতি ক্ষুদ্র ও দুর্বল বান্দা হয়ে কি পারি না নিজেদের অধীনস্তদের 
প্রতি অনুরূপ আচরণ করতে ? 


“= স্ত্রী নিঃসন্তান বা কন্যাসন্তান প্রসবিনী হলে 


স্বামীর এমন রুক্ষ স্বভাবের হওয়া উচিত নয় যে, স্ত্রীর তুচ্ছ ও নগণ্য 
ভুল-ক্রুটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকবে | অনেকে তো 
এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে স্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, যাতে স্ত্রীর 
কোনই ক্ষমতা নেই। এটা নেহায়েত অমানবিকতা ৷ 

সন্তান না হলে অনেকে তার ঝাল স্ত্রীর উপর মিটাতে থাকে এবং বলে, 
‘হতভাগিনী! তোর সন্তান কেন হয়না ?' এখানে বেচারীর কি অপরাধ? সন্তান 
হওয়া না হওয়া কি তার ক্ষমতার আওতাভুক্ত? রাজা-বাদশা ও আমীর- 
উমরাগণের সন্তান-সন্ততি না হলে তারা কত রকম যৌন উদ্দীপক ও সন্তান 
লাভে সহায়ক STU গ্রহণ STA | কিন্তু তা কোনই কাজে আসে Al | সন্তান হওয়া 
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না হওয়া তো সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন | এখানে স্ত্রীর অপরাধ কোথায় 9 
বরং চিকিৎসকদেরকে জিজ্ঞাসা করলে বিচিত্র কিছু নয় যে, তারা পুরুষেরই ত্রুটি 
বলে দিবে। 

অনেককে দেখেছি, শুধুমাত্র কন্যাসন্তান হতে থাকলে স্ত্রীকে শাসাতে থাকে 
‘হতভাগিনী তোমার পেটে শুধু কন্যা আর কন্যা ।' অথচ এখানে স্ত্রীর ত্রুটি 
কোথায় ? এজন্য স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করা বড়ই অন্যায় কথা | 

সকলেরই জানা থাকার কথা, হযরত খিযির (আ) যে বালকটিকে হত্যা 
করেছিলেন, যোর কাহিনী কুরআনুল কারীমের সূরায়ে কাহাফে বর্ণিত হয়েছে) 
তাকে হত্যা করা তার মা ও বাবা উভয়ের জন্যই কল্যাণকর ছিলো | বিভিন্ন বর্ণনা 
থেকে জানা যায়, উক্ত বালককে হত্যা করার পর আল্লাহ তা'আলা তার 
মা-বাবাকে এমন এক কন্যা সন্তান দান করলেন, যার বংশধরের মধ্যে অনেক 
নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছিলো | 

আল্লাহ যদি কাউকে এমন পুত্রসন্তান দান করেন, যে হযরত খিযির (Sl) 
কর্তৃক নিহত বালকের মত হবে, তাহলে কি উপায় হবে? 

মহান আল্লাহর বড়ই মেহেরবাণী যে, তিনি অনেককে শুধু কন্যা সন্তান দান 
PCAN | কারণ, মেয়েরা সাধারণত বংশের জন্য কলঙ্ক হয় না। মা-বাবার 
আনুগত্যও তারা অপেক্ষাকৃত অধিক করে | ছেলেরা তো আজকাল এমন উগ্র ও 
উদ্ধত হয় যে, আল্লাহ মাফ করুন তাদের জন্য হওয়ার চেয়ে না হওয়াই অনেক 
বাবার কাছে ভালো মনে হয়। 

আর আল্লাহ তা'আলা যাকে কোন সন্তানই দান করেন না- না কন্যাসন্তান 
আর না পুত্রসন্তান, তার জন্য তা-ই কল্যাণকর | কারণ, মানুষের কল্যাণ 
কোনটির মধ্যে তা তিনিই ভালো জানেন | 

আজ এক আল্লাহর বান্দা [হযরত থানবী (রঃ)| নিশ্চিন্ত মনে দ্বীনের খিদমতে 
লেগে আছে! কারণ, তার কোন সন্তান নেই ৷ আল্লাহ যদি তাকে কোন AGA 
দান করেন, তখন তার কি উপায় হবে ? তখন কি নিশ্চিন্ত মনে এভাবে দ্বীনের 
খিদমত করা সম্ভব হবে? 

ছেলে-মেয়ে, সন্তান-সন্ততির সাথে হাজারো চিন্তা পেরেশানী লেগে থাকে। 
কারো কানে ব্যথা, কারো পেটে ব্যথা, কেউ পড়ে গেছে, কেউ হারিয়ে গেছে | এ 
ছাড়াও আরো কত রকমের পেরেশানী যে মা-বাবাকে পোহাতে হয়, তার অস্ত 
নেই | অতএব, অসম্ভব কিছু নয় যে, আল্লাহ তাকে (হযরত থানবী (রঃ)-এ ATT 
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পেরেশানী থেকে মুক্ত রাখার জন্যই কোন সন্তান দেননি। যেন সে মুক্ত 
স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্ত মনে দ্বীনের খিদমতে মশগুল থাকতে পারে | 

বাস্তবিকই সন্তান-সন্ততির জন্য যে কি পেরেশানী পোহাতে হয়, তা একমাত্র 
ভুক্তভোগীই জানে | সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি সৎ ও চরিত্রবান হয়, 
তাহলে তো ভাল কথা | কিন্তু আজকাল এটা খুবই কম ৷ অন্যথায় তাকে নিয়ে 
পেরেশানী ও সমস্যার ইয়ত্তা থাকে না। অতঃপর তার বিয়ের বয়স হলে বিয়ের 
চিন্তা | বিভিন্ন রকমের ঝামেলা ও পেরেশানী অতিক্রম করে যখন তার বিয়ের 
কাজ সম্পাদন করলো, তখন আবার আরেক চিন্তা যে, তার আর কোন সন্তান 
নেই | আল্লাহ আল্লাহ করে বিভিন্ন তাবীজ-তুমার ও উঁষধ প্রয়োগে যখন পুণরায় 
সন্তান লাভ করলো, তখন তার বয়স এ পর্যায়ে এসে পৌছে যে, অনেকের নাতি 
যৌবনে পৌছে যায়। তখন ছেলে কথায় কথায় বাপকে বেকুব বানিয়ে ছাড়ে। 
তার খিদমতে অনীহা প্রকাশ করে এবং ছেলে-নাতি সকলে মিলে তাকে মুখের 
উপর যা ইচ্ছা তা বলে দেয়। আর বেচারা অসহায়ের ন্যায় গৃহের এক কোণে 
পড়ে থাকে । অপর দিকে শাশুড়ী-বউয়ের ঝগড়া তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার 
হয়ে দাড়ায় | 

এসবই সন্তান লাভ করার পরিণাম | মানুষ কেন অনর্থক সন্তান লাভ করার 
আকাঙ্ঞকা করে, তা আমার বোধগম্য নয় | আল্লাহ যাদেরকে নিঃসন্তান রেখেছেন, 
দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা দেখে তাদের সান্তনা লাভ করা উচিত। কারণ, যারা 
সন্তান লাভ করেছে, তারা তো বড় মুসীবতের মধ্যেই আছে। 

দুনিয়ার-বর্তমান অবস্থা দেখেও যদি সান্ত্বনা না আসে, তাহলে অন্তত এটা 
মনে করবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা আমার তাকদীরে রেখেছেন, সেটাই আমার 
জন্য কল্যাণকর | কে জানে? সন্তান হলে কিরূপ হতো, এতেও যদি AAT না 
আসে, তাহলে কমপক্ষে এটা মনে করবে যে, PR সা হামার অত্র 
কোন ভূমিকা নেই? 


সন্তান লাভের কয়েকটি আমল 


Oe, a 52001" শব্দ দু'টি যদি চলা-ফেরা, উঠা-বসা সব সময় 
পড়তে থাকে, তাহলে সন্তান লাভে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় | স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, 
ETT 
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"yr oe L be VAN Las ৮ 
উল্লিখিত আয়াতটি চল্লিশটি লবঙ্গের উপর সাতবার পড়ে দম করবে এবং 
হায়েষের গোছল থেকে ফারেগ হওয়ার পর প্রতিদিন রাতে একটি করে লবঙ্গ 
পানি ছাড়া চিবিয়ে খাবে এবং এ চল্লিশ দিন স্বামী-স্ত্রী সহবাসে মিলিত হবে | 
তিন, স্ত্রী বন্ধ্যা হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি হরিণের চামড়ার উপর গোলাবের 
Ta রি নাভি বাহির হা ররর 


vs ers ৩০০১7৯০০০৫৫ 
NE AT aa Soles TEE 01597 


টনি ৮) 
গর্ভ সংরক্ষণের আমল 
Gyr Ger dl 111976 02,67 ৭০2 26 2245 
এক. ৮৮৪75 (০ 25৮৮1 ৭০০১ ০1 S, 121 wl La 
উপরোক্ত আয়াতটি গর্ভ হেফাজতে থাকার জন্য খুবই উপকারী । প্রত্যেক 


দরবারে দোয়া করবে | 


চা Zo jer 5 ০৮ aa a 
দুই. 3555 U, AON ds jel 42১১ Us ley ai 
Bro ১০৪ 5 A 


his ৯০০০৪ ig JS 

যদি গর্ভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে কিংবা গর্ভ সঞ্চারিতই না হয় , 

তাহলে উপরোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখে জরায়ুর উপর এমন ভাবে বাঁধবে, যেন 

আয়াতের সাথে বে-আদবী না হয়। ইনশাআল্লাহ! গর্ভ সংরক্ষিত থাকবে এবং 
গর্ভ সঞ্চারিত না হলে সঞ্চারিত হবে | 
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অষ্ঠদশ অধ্যায় 
তালাকের বর্ণনা 


চূড়ান্ত অপারগতা ছাড়া স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা অন্যায় | অনেকে অতি 
তুচ্ছ বিষয়কেই তালাক প্রদানের জন্য যথেষ্ট মনে করে | কারণে অকারণে যখন 
তখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে al | অথচ কঠিন প্রয়োজন 
ছাড়া শরীয়ত কাউকে তালাক প্রদানের অনুমতি দেয়নি | হাদীস শরীফে আছে 8 
EAA a 7 spe 194 
(2515 pel) GES AU 211 SES ০০ 
“আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক অপছন্দনীয় হালাল কাজ হলো 


তালাক 1” (আবু দাউদ) 
স্ত্রীর নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে তালাক প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে ৪ 


SLA 55485 

“যদি Hit তোমাদের আনুগত্য করতে শুরু করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে 
বাহানা তালাশ করতে যেয়ো না।” 

কঠিন প্রয়োজন ছাড়া স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ফলে নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ 
সংঘটিত হয়। 

(এক) অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ । (দুই) বিবাহের নে'আমতের না 
শোকরী (তিন) স্ত্রী এবং তার পরিবার ও সন্তান সন্ততিদেরকে কষ্টে নিপতিত 
করা | চোর) স্ত্রীকে লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত করা | 

তাছাড়া স্ত্রী 'যখন তালাকপ্রাপ্তা হয়, তখন সমাজের বিভিন্নজন তাকে 
বিভিন্নভাবে অভিযুক্ত করতে থাকে । ফলে অন্য কোথায়ও তার বিবাহ হওয়া 
মুশকিল হয়ে যায় । মোটকথা, তার গোটা জীবন দূর্বিসহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হয়ে যায়। 

আবার অনেক মহিলাকে দেখা যায় যে, অতি সাধারণ কোন বিষয়কে কেন্দ্র 
করেই স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে বসে | অথচ চরম অনন্যোপায় হওয়া ব্যতীত 
স্ত্রীর পক্ষ হতে তালাক কামনা করা খুবই অন্যায় SAI | এ সম্পর্কে হাদীস 
শরীফে কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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ইরশাদ করেন, “যে নারী কঠিন প্রয়োজন ছাড়া আপন স্বামীর কাছে তালাক চায়, 

নিজের জন্য তালাক চাওয়া যেমন অন্যায় তেমনি অপর মহিলার জন্য 
তালাক কামনা করাও অন্যায়। যেমন কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার প্রস্তাব 
দিলো, যার অন্য কোন স্ত্রী রয়েছে | তখন উক্ত মহিলা বললো, আমাকে বিবাহ 
করতে হলে তোমার প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে । হাদীস শরীফে অপর 
মহিলার জন্য এ ধরনের তালাক চাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে 
এবং আপন তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকার কথা বলা হয়েছে হাদীস শরীফের 
ভাষ্য 3 “তুমি নিজের মুসলমান বোনের বাসনের খাবার খাওয়ার জন্য তার 
তালাক কামনা করো না।” 


হায়েয ও নেফাস অবস্থায় তালাক 

অনেকে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সময় এতটুকু চিন্তাও করেনা যে, স্ত্রী কি এখন 
হায়েয (মাসিক খঝতুস্রাব) অবস্থায় না তুহুর (পবিত্রতা) অবস্থায় | কিংবা তুহুর 
e LMS SE NTE OO 
তুহুর অবস্থায় যাতে স্ত্রী সহবাস হয়েছে তালাক দেয়া না জায়েয | অনুরূপ নেফাস 
অবস্থায় (অর্থাৎ, সন্তান প্রসব থেকে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন) তালাক দেয়াও জায়েয 
নেই। 

কোন কোন মূর্খ লোক স্ত্রীকে কৌতুকবশত তালাকওয়ালী বলে সম্বোধন 
করে | আর মনে করে যে, তালাক হয়নি । অথচ এর দ্বারাও তালাক হয়ে যায়। 

ক্রোধ ও উত্তেজনার সময় তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। ক্রোধের সময় 
আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা কোন ওযর নয়। ক্রোধের সময়ও মানুষ শরীয়তের 
মুকাল্লাফ (অর্থাৎ, তার উপর শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম আরোপিত হবে)। 
এজন্য ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং ক্রোধ স্বরণ করা খুবই 
জরুরী | অনেকে তো ক্রোধের বশে এ পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, স্ত্রীকে তালাক 
দিয়ে বসে, আর মনে করে যে, তালাক হয়নি 1 কারণ, সে স্বাভাবিক অবস্থায় 
তালাক দেয়নি | অত্যন্ত ভালোভাবে মনে রাখা উচিত যে, ক্রোধ তো দুরের কথা 
হাসি কৌতুকের ছলে তালাক দিলেও তালাক হয়ে যায়। হাদীস শরীফে আছেঃ 


£ ৫ 55০৮ 2 62% Gres 
| ২6415 oe Gade SIS 

“তিনটি জিনিস এমন, যেখানে কৌতুক অবস্থা এবং কৌতূকহীন Gass 
অবস্থার হুকুম অভিন্ন | তার মধ্যে একটি হলো তালাক 1” 
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কেউ যদি হাসি-কৌতুকের ছলে স্ত্রীকে বলে ফেলে, আমি তোমাকে তালাক 
দিয়ে দিলাম, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। একবার অথবা দুইবার দিলে তালাকে 
রাজ'য়ী হবে । অর্থাৎ, ইদ্দত (তিন হায়েয) অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে নিতে পারবে (যদি তালাক প্রদানের পূর্বে স্বামীর সাথে অর দৈহিক 
মিলন হয়ে থাকে) এবং এর দ্বারা বিবাহ পুনঃবহাল হয়ে যাবে । আর যদি 
তিনবার তালাক বলে ফেলে, তাহলে তালাকে মুগাল্লাজা হয়ে যাবে | ফলে বিবাহ 
পুনঃবহাল করার আর কোন সুযোগ থাকবে না। উক্ত স্ত্রীর সাথে তার দাম্পত্য 
জীবনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটবে | 

তালাকের বর্ণিত হুকুমটি নারীদেরও ভালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। 
সাধারণত নারীদেরকে দেখা যায়, স্বামীর মেজাজ-তবীয়তের প্রতি মোটেই লক্ষ্য 
রাখে AT | অনেক সময় স্বামীর মন মেজাজ ভালো থাকেনা | ফলে সে স্ত্রীকে কিছু 
বললে সেও পাল্টা জবাব দিতে থাকে এবং জবাব দান হতে মোটেই নিবৃত্ত হয় 
না বরং কথা শুধু বাড়াতেই থাকে । তখন এক পর্যায়ে স্বামী উত্তেজিত হয়ে 
তালাক দিয়ে বসে | এমন ঘটনা তো অহরহ ঘটছে যে, ক্রোধ ও উত্তেজনাবশত 
তালাক হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে থাকে । 
তালাকের ফলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নয় বরং উভয়ের পরিবারের মধ্যে বিরোধ ও 
শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠে। 

কোন কোন মহিলা এমন নির্বোধ যে, কারণে অকারণে স্বামীকে বলে ফেলে, 
তালাক দিয়ে দাও। তখন তালাক দেয়া ছাড়া স্বামীর আর কোন উপায় থাকেনা | 

স্কামী ও স্ত্রী উভয়েরই মনে রাখা উচিত, তালাকের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাই 
সমীচীন নয় | চাই হাসি-কৌতুকবশত হোক কিংবা ক্রোধবশত হোক | তালাক 
শব্দটি সম্পূর্ণ বন্দুকের গুলীর মত 1 হাসিকৌতুকের ছলে বন্দুকে চাপ দিলে যেমন 
গুলী লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে, তেমনি ক্রোধবশত চাপ দিলেও গুলী লক্ষ্যবস্তু 
ভেদ করতে ভুল করে না। 

ক্রোধ ও উত্তেজনার বশে আত্মনিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যাওয়াকে ইসলামী শরীয়ত 
কিংবা অন্য কোন আইন ওযর হিসাবে গণ্য করে না। 


তাই নিজের ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ক্রোধ অবদমিত করার ব্যবস্থাগুলো 
প্রয়োগ করবে | শরীয়ত নির্দেশিত উক্ত ব্যবস্থা সমূহ অর্থহীন নয় । আমাদেরই 
কল্যাণের জন্য ইসলাম তা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। 
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অনেকে তালাক দেয়াকে এমন FATT ও অবমাননাকর মনে করে যে, কঠিন 
প্রয়োজন সত্ত্বেও স্ত্রীকে তালাক দেয় না। চাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতই বিরোধ 
চলতে থাকুক, কিংবা দাম্পত্য জীবনের অধিকার বিনষ্ট হতে থাকুক অথবা স্ত্রীর 
মধ্যে ক্ষমার অযোগ্য ধর্মহীনতা বিদ্যমান থাকুক | 

স্ত্রী যদি স্বামীর জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতিকর হয় কিংবা স্ত্রী সম্পূর্ণ বে-নামাজী হয়, 
তাহলে ফিকাহবিদ্গণের মতে উক্ত স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা JASKA | আর 
যদি স্বামীর পক্ষ হতে স্ত্রীর অধিকার আদায়ে অক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাহলে 
তালাক প্রদান করা ওয়াজিব (রাদ্দুল মুহ্তার)। তবে স্ত্রী যদি তার অধিকারের 
দাবী স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে তাহলে ভিন্ন কথা | 

ইসলামী শরীয়তে তালাকের এ সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্তেও পারিবারিক 
মর্যাদা ও এঁতিহ্যের কথা বিবেচনা করে অনেকে তালাক প্রদানকে একটি নিন্দনীয় 
কাজ মনে করে | ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গোটা দাম্পত্য জীবন কষ্ট ও দুর্ভোগের 
ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। 

বিশেষ প্রয়োজনবশত তালাক প্রদান দূষণীয় কোন কাজ AA I বরং ক্ষেত্র 
বিশেষ তা মুসতাহাব, আবার ক্ষেত্রবিশেষ তা ওয়াজিব | কুরআনুল কারীমে 
আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন 8 

Cn pes Th pC on Pas ee 

“তোমরা যদি (প্রয়োজনবশত) স্ত্রীদেরকে তালাক প্রদান কর, তাহলে 
তোমাদের কোন ক্ষতি নেই।” 

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার 
উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা) কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন । অতঃপর 
তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি তাকে তালাক প্রদান করা হতে বিরত থাকেন i 
এমনিভাবে তালাক প্রদানের অনেক ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও ঘটেছে। 

অতএব, তালাক প্রদানকে সার্বিকভাবে দূষণীয় বলা যায় না। বরং তা দূষণীয় 
তো তখন, যদি তালাকের গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না থাকে । 


তালাকের সংখ্যা ও রুজু করার হুকুম 


“এক তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে বিবাহ পূর্বানুরূপ বহাল 
থাকে 1? 
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অনেকে এ মাসআলাটির সঠিক মর্মার্থ বুঝতে না পেরে মনে করে যে, 
অথচ সঠিক মাসআলাটি faa 8 

তালাকের সর্বোচ্চ সংখ্যা তিনটি | চাই একবারে প্রদান করা হোক কিংবা 
দুইবারে কিংবা তিনবারে এবং চাই দুই তালাকের মাঝে রাজ'আত করা হোক বা 
না হোক! 

অতএব, যদি কেউ এক তালাকে THM দেয়ার পর রাজ‘আত (স্ত্রীকে 
ফিরিয়ে নেয়া) করে, তাহলে তা জায়েয | কারণ, তা এক তালাকের পর হয়েছে। 
অতঃপর দ্বিতীয় তালাকে রাজ'য়ী দেয়ার পর রাজ“আত করলে তাও জায়েয | 
কারণ, এটা দুই তালাকের পর হয়েছে। দুই তালাকের পর এ জন্য বলা হলো 
যে, দ্বিতীয় তালাকের সাথে প্রথম তালাকও গণ্য হবে | যদিও প্রথম তালাকের 
পর রাজ'আত হয়ে গিয়েছিলো । কারণ, রাজ'আতের দ্বারা তালাকের ক্রিয়া 
নিঃশেষ হয়ে গেলেও তার মূল তালাক অবশিষ্ট থেকে যায়। অতঃপর তৃতীয় 
তালাক দেয়ার পর আর MS ASA সুযোগ থাকবে না। কারণ, পূর্বের বর্ণনা 
অনুযায়ী এ রাজ'আত তিন তালাকের পর হচ্ছে। আর তিন তালাকের পর 
রাজ'আত জায়েয নেই । 

এমনিভাবে যদি এক অথবা দুই তালাকের পর রাজ'আত না করে এবং 
ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর বৈবাহিক সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে যায় | অতঃপর 
পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পুনরায় উভয়ে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় । তখন 
ঘটনাক্রন্ম-তালাক প্রদান করলে তার সাথে পূর্বের তালাক গণ্য arad পূর্বের ও 
পরের প্রদত্ত তালাক তিনের সংখ্যায় পৌছে গেলে তখন আর রাজ“আতের 
অবকাশ থাকবে At | রবং তালাকে মুগাল্লাজা হয়ে যাবে | 

এক সাথে তিন তালাকের হুকুম 

তালাক প্রদানের ব্যাপারে একটি বড় ধরনের ভুল এই যে, যখন কেউ 
তালাক দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন একসাথে সম্পূর্ণ তিন তালাক দিয়ে বসে । তিন 
তালাক না দেয়া পর্যন্ত স্বন্তিবোধ করতে পারে না। এটা শরীয়তে সম্পূর্ণ 
না-জায়েয। 

পার্থিব বিচারেও একসাথে তিন তালাক দেয়া চরম অদৃরদর্শিতা | কারণ, 


তালাক দেয়ার পর অনেক সময় অনুশোচনা আসে | এক বা দুই তালাক দেয়ার 
পর তো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে কৃত ভুল শোধরে নেয়ার সুযোগ থাকে | তালাকে 
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বায়েনা দিয়ে থাকলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলেও স্ত্রীর 
সম্মতিক্রমে পুর্নবিবাহের অবকাশ থাকে 1 (চাই ইন্দতের মধ্যে হোক কিংবা 
ইদ্দতের পরে হোক এবং এ ক্ষেত্রে স্ত্রী হালাল হওয়া শর্ত নয়) কিন্তু সম্পূর্ণ তিন 
তালাক দিয়ে ফেললে উভয়ের সম্মতি সত্তেও তা আর শোধরানোর সুযোগ থাকে 
না- যতক্ষণ না তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত স্ত্রী হালাল হবে। তৃতীয় ব্যক্তি কর্তৃক 
হালাল হওয়ার পরও তা শোধরানোর কোন নিশ্চয়তা থাকে না। কারণ, তৃতীয় 
ব্যক্তি তালাক প্রদান করবে কি করবেনা তার কি নিশ্চয়তা আছে? আর যদি কেউ 
হালালকারীর উপর এ শর্তারোপ করে যে, সে দৈহিক মিলনের পর তালাক দিয়ে 
দিবে, তাহলে তো এ ধরনের শর্তারোপকারীর উপর হাদীসে লানৎ এসেছে- 
হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হচ্ছে উভয়ের উপর | ফিকাহ্বিদগণ এ 
ধরনের AVAA করাকে মাকরূহ তাহ্রীমী বলেছেন | 


কেউ যদি তালাক প্রদানের শর্তারোপ করে, তবুও তালাক দেয়া না দেয়া 
সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইখতিয়ারে থাকবে । প্রথম তালাক প্রদানকারী স্বামী ও 
তালাক- প্রাপ্তা স্ত্রীর কোন ইখতিয়ার থাকবে AT 


তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর হুকুম 


স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর তার সাথে স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্কের 
সম্পূর্ণ অবসান ঘটে । তাকে নিয়ে উঠা-বসা, থাকা-খাওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
হারাম হয়ে যায়। ক্রোধের বশে মানুষ সাধারণত স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে 
অতঃপর লজ্জা ও আত্মসম্মানের ভয়ে তা চেপে রাখার চেষ্টা করে | তিন তালাক 
হয়ে যাওয়া সত্তেও স্ত্রীকে নিজ ঘরে স্ত্রী বানিয়ে রাখে। স্বামী-স্ত্রীর কোন আচরণ 
করতেই দ্বিধা করে না! কারণ, স্ত্রীকে বিছিন্ন করে দেয়ার ফলে লজ্জা ও দুর্নাম 
কামাতে হবে | অথচ এতে লজ্জা ও দুর্নাম স্ত্রীকে বিছিন্ন করে দেয়ার লজ্জা ও 
দুর্নামের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী । দুনিয়াতে তো অবধারিত রূপে আছেই। 
TA পরকালে যে এর জন্য কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করতে হবে, তা 
তা বলাই বাহুল্য | উপরন্তু এটা দ্বীন ও শরীয়তের বিরুদ্ধে চরম স্পর্ধা প্রদর্শনের 
ia | 


হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করে এভাবে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে 
মেলামেশা করা সুস্পষ্ট হারাম । স্ত্রীও যদি তালাকপ্রদানকারী স্বামীর অনুরূপ হয়ে 
যায়, তাহলে নির্বিঘ্নে যিনা-ব্যভিচারের আস্তানা কায়েম হয়ে যায় এবং হারাম 
(জারয) সন্তান হতে থাকে। আর স্ত্রী যদি আল্লাহভীরু হয় এবং স্বামীর কাম: 
চাহিদা চরিতার্থকরণে বাধা হয়ে দীড়ায়, তখন শুরু হয়ে যায় তার উপর চরম 
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জুলুম নির্যাতন | ফলে দুটি অপরাধ সংঘটিত হতে থাকে | একটি হলো ব্যভিচার 
এবং অপরটি স্ত্রীর উপর নির্যাতন | তাই স্ত্রীর কর্তব্য এ ধরনের পাপাচার থেকে 
বেঁচে থাকা এবং যতক্ষণ না জীবনের উপর আশংকা দেখা দেয়, তার সাথে 
কিছুতেই আপোষ না করা। | 

যাদের মধ্যে কিছুটা দ্বীনদারী আছে, তারা তো এ অবস্থার কিছু একটা 
সমাধান চিন্তা করে | চাই তা শরীয়ত সম্মত হোক বা না হোক। যেমন- কোন 
তথাকথিত মুজতাহিদ থেকে শুনে নিলো যে, এক সাথে তিন তালাক প্রদান 
করলে এক তালাকই গণ্য RX | আর এক তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার 
জন্য তার হালাল হওয়া শর্ত নয়। অতঃপর উক্ত ফতোয়ার সপক্ষে বলতে 
থাকলো, আর যাই হোক, ফতোয়া যিনি দিয়েছেন, তিনিও তো আলিম | অথচ এ 
কথা সুনিশ্চিত ভাবেই জানা আছে যে, ফতোয়াদানকারী Sa ফতোয়া দিয়েছে। 
তার ফতোয়ার উপর আমল করা না-জায়েষ | 

আর যাদের মধ্যে দ্বীনদারী নেই, তারা বিভিন্ন মূর্খতাসূলভ কথা-বার্তা 
আবিষ্কার করে ফতোয়াদানকারী আলিমের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলে যে, 
জনাব! তালাক দেয়ার উদ্দেশ্য তো আমার মোটেই ছিলো AT 

অথচ তালাকের স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা মাত্র তালাক হয়ে যাবে । তাতে 
নিয়ত শর্ত নয়। আবার কেউ বলে, এমনিতেই তালাকের শব্দ মুখে এসে 
গিয়েছিলো 1 আমি স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে তা বলিনি। অথচ তালাক তো ক্রোধ ও 
উত্তেজনা অবস্থায়ই হয়ে থাকে । স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট চিত্তে কে তালাক দিতে যায়? 

একশ্রেণীর তথাকথিত জদ্রলোকেরা মনে করে যে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী তিন 
তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাওয়ার পর উভয়ে দাম্পত্য জীবন যাপন করবে না ভালো 
কথা; কিন্তু পূর্বানুরূপ এক ঘরে অবস্থান করলে অসুবিধা কি? স্বামী পূর্বের ন্যায় 
তার যাবতীয় খরচ বহন করবে | তাহলে তার তালাকপ্রাপ্তা হওয়া প্রকাশ পাবে 
না। আবার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহেরও প্রয়োজন হবে না। অনেক স্থানে তোন্ত্রী 
নিজেই এ জাতীয় আবেদন করে থাকে | 

এটা মোটেই উচিত gyi এর দ্বারা বহুবিদ ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা 
থাকে | কারণ, উভয়ে এক ঘরে অবস্থান করলে বিচিত্র কিছু নয় যে, কখনও 
দু'জনে একত্রিত হয়ে যাবে | যেখানে তারা ছাড়া অন্য কেউ থাকবে না। ফলে 
বেগানা নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়ার অপরাধে লিপ্ত হওয়া অপরিহার্য হয়ে 
যাবে। অতঃপর যেহেতু দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বৈবাহিক সুত্রে খোলামেলা 
সম্পর্ক ছিলো, সেহেতু অপরাপর বেগানা নারীর তুলনায় তাদের. মধ্যে এ আশংকা 
অনেক বেশী যে, তারা উভয়ে কোন ফিৎনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত হয়ে AKA | 
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তা ছাড়া এখানে এ সমস্যা তো আছেই যে, পুরুষকে গোটা জীবনের জন্য 
উক্ত তালাকপ্রাপ্তা নারীর ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে হবে এবং নারীকে 
নতুন কোন স্বামী গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে | আর এ উভয়টিই কুরআন ও 
হাদীসের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় | 


তালাক ও ইদ্দতের কয়েকটি মাস্আলা 


এক. তালাক তিন প্রকার! রাজ'য়ী AAA, মুগাল্লাজ। “তালাকে রাজ'য়ী” 
এর পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিলে বিবাহ 
বহাল থাকবে | ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে অন্য স্বামী গ্রহণ করা জায়েয (AZ I 
ইদ্দতের মধ্যে যদি রুজু না করে, তাহলে বিবাহ ভেংগে যাবে এবং তখন অন্য 
স্বামী গ্রহণ করা জায়েয হবে। 

“তালাকে বায়েন”-এর পর ইদ্দতের ভিতরেও রুজু করার সুযোগ থাকে AT 
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পুনরায় ফিরে পেতে হলে বিবাহ দোহরানো আবশ্যক । স্ত্রী 
নতুন স্বামী গ্রহণ করতে হলে তা ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর হতে হবে । 

“তালাকে মুগাল্লাজ”-এর পরও রুজু করার আর সুযোগ থাকে না৷ স্ত্রী অন্য 
স্বামী গ্রহণ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ইদ্দত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হবে | তালাকে মুগান্নাজপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার একমাত্র পথ হলো £ 
ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্য স্বামী গ্রহণ এবং দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক অন্তত একবার 
দৈহিক মিলন অতঃপর স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান | 

দুই. ইদ্দত 3 বিবাহের পর দৈহিক মিলনের পূর্বেই যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক 
দেয়, তাহলে ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয় | কারণ ইদ্দত পালন করতে হয় জরায়ু 
খালি করার জন্য। আর এখানে দৈহিক মিলন না হওয়ার কারণে জরায়ু 
এমনিতেই খালি আছে। 

স্বামী-স্ত্রী দৈহিক মিলনের পর তালাক হলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব ! 
বয়সের স্বল্পতার কারণে যদি এখনো মাসিক রক্তস্রাব শুরু না হয়ে থাকে কিংবা 
বার্ধক্যের কারণে রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে মাসের হিসাব করে 
ইদ্দত পালন করবে | অর্থাৎ, তার ইদ্দত তিন মাস | আর যদি মাসিক রক্তত্রাব 
অব্যাহত থাকে, তাহলে তার ইদ্দত তিন হায়েয | গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত 
সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত । যদি কারো স্বামী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে গর্ভ 
অবস্থায় না থাকলে তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। আর যদি গর্ভাবস্থায় থাকে, 
তাহলে এখানেও তার ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত | 
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ASEA SIN 


বিবাহ বিচ্ছেদের বর্ণনা 


বিবাহ বিচ্ছেদের অনেকগুলো ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে মুসলিম বিচারকের 
ফয়সালা অপরিহার্য | যেমন (এক) স্বামী নপুংসক হলে । (দুই) স্বামী পাগল 
STA | (তিন) স্বামী লা-পাত্তা হয়ে গেলে (চার) স্বামী যদি উপস্থিত থেকেও 
স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও দাম্পত্য অধিকার আদায় না করে । (পৌচ) স্বামী যদি স্ত্রী 
থেকে দূরে অবস্থান করে এবং তার পার্থিব ও দৈহিক প্রয়োজন পূরণ না করে। 

এ সকল ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্য শরয়ী 
আদালতের রায় অপরিহার্য ৷ স্ত্রী কিংবা তার অভিভাবকগণের বৈবাহিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করার ইখতিয়ার নেই | বরং স্ত্রী বা তার পক্ষ হতে তার অভিভাবকগণ শরয়ী 
আদালতে অভিযোগ দায়ের করবে | আদালত শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় পরিপূর্ণ 
তদন্ত চালিয়ে রায় প্রদান করবে | আদালতের রায় ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকর 
হবে AT । 

বর্তমানে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা যেহেতু প্রায় অনুপস্থিত 1 নির্দিষ্ট কোন 
অঞ্চল ভিত্তিক ইসলামী আদালত থাকলে সেখানে তো বিষয়টির সমাধান সহজ | 
কিন্তু যেখানে ইসলামী আদালত নেই সেখানে বিচারকাজে নিয়োজিত সাধারণ 
জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারপতিগণ বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা প্রদান করবে | তবে 
স্থলাভিষিক্ত হবে। | 

কিন্তু ফয়সালা বা রায় প্রদানকারী বিচারক অমুসলিম হলে তার রায় 
গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, মুসলমানের উপর বিচার কার্য পরিচালনা করার 
যোগ্যতা অমুসলিম রাখে না। এমনকি যদি মুকাদ্দমার প্রাথমিক কাগজপত্র 
অমুসলিম প্রস্তুত করে দেয় এবং মুসলিম বিচারক ফয়সালা দান করে কিংবা তার 
বিপরীত হয়, তাহলেও উক্ত ফয়সালা গ্রহণযোগ্য নয় । 

যদি ফয়সালা করে দেয়ার ক্ষমতা একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ 
বা বোর্ডের উপর অর্পিত হয়, তাহলে বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য মুসলমান হওয়া 
আবশ্যক | একজন সদস্য অমুসলমান থাকলেও বোর্ডের সিদ্ধান্ত শরীয়তে গ্রহণ 
যোগ্য নয় । এ ধরনের সিদ্ধান্ত দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না । 
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সরকার যেন প্রতিটি অঞ্চলে বিশিষ্ট আলিম-উলামাগণের নির্বাচনের ভিত্তিতে 
একজন সচেতন ও দ্বীনদার আলিমকে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ফয়সালার জন্য 
বিচারক নিয়োগ করে! যার ভাতা ও যাবতীয় খরচ মুসলমানগণ নিজেরা বহন 
করবে | এরূপ করে নিতে পারলে তো বিষয়টি সহজ হয়ে গেলো | অন্যথায় 
সমল্যার অন্ত থাকবে A | 

যেমন আমি (হযরত থানবী রঃ) একবার লাপাত্তা হয়ে' যাওয়া এক ব্যক্তির 
স্ত্রীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম যে, উক্ত মহিলা ইমাম মালেক (র)-এর 
নির্ধারিত সময় সীমা অতিবাহিত করার পর সরকারের নিকট আবেদন করবে। 
সরকার তার সমস্যার সমাধানের জন্য একজন আলিম নিয়োগ করবে | অতঃপর 
উক্ত আলিম সিদ্ধান্ত প্রদান করে বলবে যে, আমার মতে লা-পাত্তা হয়ে যাওয়া 
ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। তখন মহিলা স্বামীর মৃত্যজনিত ইদ্দত (চার মাস দশ 
দিন) পালন করে ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করবে | | 

কিন্তু তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তারা সরকারের নিকট আবেদন জানালে 
সরকার জবাব দিয়েছেঃ “ধর্মীয় বিষয়সমূহে আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাইনা ।” 
তাহলে বিষয়টি কেমন জটিল রূপ ধারণ করলো! 

এ জন্য যে সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শরয়ী আদালতের রায় 
অপরিহার্য, সে সকল ক্ষেত্রে দ্বীনদার আলিম নিয়োগ করার চেষ্টা করা অত্যন্ত 
জরুরী | কারণ, বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর ৷ হালাল হারামের প্রশ্ন | আর যেহেতু 
এটা সমস্ত মুসলমানের জন্যই প্রয়োজন | তাই তাতে Ala অনেক বেশি | 

যদি কোথায়ও মুসলিম আদালত না থাকে । কিংবা থাকলেও অভিযোগ 
দায়ের করার মত আইনগত কোন সুযোগ না থাকে । অথবা মুসলিম আদালত 
থাকলেও সেখানে শরয়ী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা না হয়। সেখানে যথাসাধ্য 
খুলা (অর্থের বিনিময়ে তালাক গ্রহণ) করার চেষ্টা করবে | কিন্তু স্বামী যদি কোন 
কিছুই মেনে নিতে রাজী না হয়, তখন একান্ত অপারগতাবশত ইমাম মালেক 
রে)-এর মাযহাব অনুযায়ী দ্বীনদার মুসলমানদের পঞ্চায়েতের কাছে অভিযোগ 
পেশ করবে | এলাকার দ্বীনদার মুসলমানদের পঞ্চায়েত যাদের সংখ্যা ন্যুনতম 
তিনজন হবে- বিষয়টি তদন্ত করে শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা দিবে । এটাও 
শরয়ী আদালতের রায়ের অনুরূপ | 

হানাফী ইমামগণের মতে বিশেষ প্রয়োজনবশত অন্য ইমামের মাযহাব 
অনুযায়ী ফতোয়া দেয়া জায়েয ৷ কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের জন্য যেখানে 
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টার কপ 


সেখানে নিজের ইচ্ছামত অন্য মাযহাব গ্রহণ করার অনুমতি নেই: যে পর্যন্ত না 
বিজ্ঞ আলিমগণ অন্য ইমামের মাযহাব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিবেন। 
প্রয়োজন সেটাই বিবেচিত হবে, যাকে বিজ্ঞ আলিমগণ প্রয়োজন হিসাবে গণ্য 
করবেন। 


শরয়ী পঞ্চায়েতের শর্ত 


শরয়ী পঞ্চায়েতের জন্য ফাতাওয়ায়ে মালেকিয়ায় ন্যায়-নিষ্ঠাবান মুসলমান 
হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। ন্যায়-নিষ্টাবান দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বুঝানো 
হয়েছে, যে ফাসেক AA | অর্থাৎ, কবীরা গুনাহ হতে পুতপবিত্র, ছগীরা গুনাহ 
বারবার তার থেকে প্রকাশ পায় না এবং কখনও গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে: 
তাওবা করে নেয়। 

সুতরাং যে ব্যক্তি সুদ-ঘুষ গ্রহণ করে, দাড়ি মু্ডায়, মিথ্যা বলে, ওয়াদা ভংগ 
করে এবং নামাজ-রোজার পাবন্দী করে না, সে শরয়ী পঞ্চায়েতের সদস্য হতে 
পারে না। কারণ, মাসআলাটি ইমাম মালেক (র)-এর মাযহাবের | তাই উক্ত 
মাযহাবের শর্তসমূহও বিদ্যমান থাকা আবশ্যক | 

হানাফী মাযহাব মতে কাজী বা বিচারকের জন্য ন্যায়-নিষ্ঠাবান হওয়া শর্তের 
পর্যায়ে না হলেও ন্যায় নিষ্ঠাবান নয় এমন ব্যক্তির ফয়সালা গ্রহণ করা হারাম 1 এ 
জন্য হানাফী মাযহাব অনুযায়ীও ন্যায়-নিষ্ঠাবান নয় এমন ব্যক্তিকে শরয়ী 
পঞ্চায়েতের সদস্য বানানো জায়েয নেই । মোটকথা, পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্য 
দ্বীনদার, পরহ্যেগার ও মুত্তাকী হওয়া আবশ্যক | 

সুতরাং শরয়ী সমাধানের জন্য পঞ্চায়েত গঠন করতে হলে প্রথমত চেষ্টা 
করবে পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সদস্যই যেন আলিম হয়। এটা সম্ভব না হলে 
অন্ততপক্ষে একজন বিজ্ঞ আলিমকে অবশ্যই পঞ্চায়েতের সদস্য নিয়োগ করবে 
যার সাথে প্রতিটি বিষয়ে পরামর্শ করে ফয়সালা প্রদান করবে | যদি একজন 
আলিম সদস্যও না থাকে, তাহলে উক্ত পঞ্চায়েতের শরয়ী ফয়সালা দেয়ার 
অধিকার থাকবে না। তবে যদি উদ্ভূত বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছু পঞ্চায়েত 
বহির্ভূত কোন বিজ্ঞ আলিমের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এবং তার মতামত 
অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া হয়, তাহলে ভিন্ন কথা ৷ যদি নিজেরা মনগড়া ফয়সাল! 
দিয়ে দেয়, তাহলে তা ঘটনাক্রমে সঠিক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। 


যদি সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণী দ্বীনদার না হয়, তাহলে তারা কতিপয় 
ছ্বীনদার ব্যক্তি মনোনীত করে তাদের উপর শরয়ী ফয়সালার ভার অর্পণ করবে। 
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প্রভাবশালীদের অংশীদারিত্ব আবশ্যক না হলেও তাদের প্রভাবের কারণে উদ্ভূত 
সমস্যার সমাধান সহজ হবে । এতে কাজও হয়ে যাবে এবং প্রভাবশালীরা 
সাওয়াবও পেয়ে AMA | 


উল্লিখিত শরয়ী পঞ্চায়েত সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদের রায় প্রদান করলে 
তা ইসলামী আদালতের রায়ের সমতুল্য হবে । আর আল্লাহ না করুন যদি 
তাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, তাহলে অংশ বিশেষের রায় অনুযায়ী বিবাহ 
বিচ্ছেদ হবে না। শরয়ী পঞ্চায়েতের রায় তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তা 
একমত্যের ভিত্তিতে হয় | অংশ বিশেষের রায়ের কোন STT নেই | কারণ, তা 
শুদ্ধ হওয়ার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই । আর প্রমাণ ব্যতীত কোন রায় সঠিক 
রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে পঞ্চায়েত সদস্যগণের মাঝে মতভেদ হয়ে গেলে 
স্ত্রী বিষয়টি পুনঃতদত্ত করে দেখার দাবী করতে পারবে | পুনরায় তদন্ত করতে 
গিয়ে যদি পঞ্চায়েত সদস্যগণের কাছে স্ত্রীর দাবীর সপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট কারণ 
প্রতিভাত হয়, তাহলে এখন বিবাহ বিচ্ছেদের রায় প্রদান করবে 1 আর যদি নতুন 
কোন কিছু প্রমাণিত না হয়, তাহলে শুধু তার দাবীর উপর ভিত্তি করে বিবাহ 
বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবে না। 


সামর্থ থাকা সত্বেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দিলে 


সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় খরচ 
পূরণ না করে, তাহলে উক্ত মহিলা একান্ত অনন্যোপায় হয়ে ইমাম মালেক 
(র)-এর মাযহাব অনুসরণ করতে পারবে | 

তবে প্রথমত সে চেষ্টা করবে বিনিময় দিয়ে হলেও উক্ত ব্যক্তি হতে তালাক 
গ্রহণ করার। এটা যদি কোন মতেই সম্ভব না হয়, তাহলে অপারগ হয়ে ইমাম 
মালেক (র)-এর মাযহাবের উপর আমল SAA | 

ইমাম মালেক (রে)-এর মাযহাব হলো, স্ত্রী তার অভিযোগ ইসলামী 
আদালতে কিংবা মুসলিম বিচারকের কাছে অন্যথায় শরয়ী পঞ্চায়েতের কাছে 
পেশ করবে | আদালত শরীয়ত স্বীকৃত পন্থায় তদন্ত চালিয়ে স্ত্রীর অভিযোগ সত্য, 
প্রমাণিত হলে অভিযুক্তকে নির্দেশ দিবে “তুমি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও যাবতীয় 
প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা কর কিংবা তাকে তালাক প্রদান Fa) অন্যথা আমরা 
বিবাহ বিচ্ছেদের ফয়সালা দিয়ে দেব 1” যদি সে কোনটিই গ্রহণ না করে, তাহলে 
আদালত বা আদালতের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি তার পক্ষ হতে তালাক প্রদান করবে | 
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অতঃপর ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্‌ 
গ্রহণ করে, তাহলে তাকে তার কাছেই থাকতে হবে | চাই তার সম্মতি থাকুক বা 
না UPS | কারণ, রাজ'আতের জন্য স্ত্রীর সম্মতি থাকা আবশ্যক নয় i তবে 
যাওয়ার পর স্ত্রীর উপর তার কোন অধিকার থাকবে না। তবে উভয়ের সম্মতির 
ভিত্তিতে পুনর্বিবাহ হতে পারে। 

অনেক নারীকে দেখা যায়, ভরণ-পোষণে সামান্য সংকট হওয়া মাত্রই স্বামী 
থেকে বিচ্ছেদ কামনা করতে থাকে! মনে রাখা উচিত, ভরণ-পোষণে সীমাহীন 
সংকটের কারণে কোন কোন ইমামের মতে বিবাহ ভেংগে দেয়া জায়েয হলেও 
ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কোন অবকাশই CHE । 

তা ছাড়া আমাদের ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মতে তো স্ত্রীর 
ভরণ-পোষণ প্রদানে স্বামী অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আদালতের বিবাহ বিচ্ছেদের 
ফয়সালা দেয়ার অধিকার নেই | বরং আদালত স্ত্রীকে নির্দেশ দিবে, সে যেন 
স্বামীর Rata করজ নিয়ে নিজের প্রয়োজন নিবারণ করে। 


স্বামী অনুপস্থিত হয়ে থাকলে 


স্বামী যদি স্ত্রী থেকে অনুপস্থিত হয়ে থাকে এবং তার অবস্থানক্ষেত্র স্ত্রীর জানা 
থাকে; কিন্তু সে স্ত্রীর কাছে উপস্থিত না হয়, তাকে নিজের কাছে নিয়েও না যায়, 
তার ভরণ-পোষণের খোঁজ-খবর না নেয় এবং তাকে তালাকও না দেয়। ফলে 
তাকে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। এ জাতীয় মহিলার জন্য কঠিন 
প্রয়োজনবশত ইমাম মালেক(র)-এর মাযহাব অনুযায়ী FAAS পন্থা গ্রহণ করার 
সুযোগ রয়েছে। 

পন্থাটি হলো ঃ প্রথমে শরয়ী আদালতে কিংবা শরয়ী আদালতের স্থলাভিষিক্ত 
যে হবে তার কাছে অভিযোগ পেশ করবে এবং স্বাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অনুপস্থিত 
স্বামীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক সাব্যস্ত করবে | অতঃপর প্রমাণ করবে যে, সে 
তাকে তার ভরণ-পোষণ থেকে বঞ্চিত রেখেছে; অথচ সে তাকে তা মাফ করে 
দেয়নি এবং তা প্রমাণে শপথ করে বলবে | অতঃপর যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি 
ব্যয়ভার বহন করে, তাহলে তো ভালো কথা | অন্যথায় আদালত উক্ত ব্যক্তির 
কর, কিংবা তাকে কাছে নিয়ে নাও, অথবা যথাস্থানে থেকে তার ভরণ-পোষণের 
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ব্যবস্থা কর, কিংবা তাকে তালাক প্রদান কর। যদি তুমি উল্লিখিত কোন পন্থা 
গ্রহণ না কর, তাহলে তোমার বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত দেয়া হবে ।” 

উক্ত সর্তককারী নোটিশ সত্তেও যদি স্বামী কোন জবাব না দেয়, তখন 
আদালত একমাস অপেক্ষা করার নির্দেশ দিবে। এ সময়ের মধ্যেও যদি 
অভিযোগকারিনীর অভিযোগ দূর না হয়, তখন অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই 
তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ফয়সালা দিয়ে দিবে! 

যেহেতু বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য স্ত্রীর পক্ষ হতে দাবী উত্থাপিত 
হওয়া আবশ্যক | তাই অভিযুক্ত স্বামীর পক্ষ হতে জবাব আসার পর স্ত্রী যদি দাবী 
প্রত্যাহার করে, তাহলে আর আদালতের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ইখতিয়ার 
থাকবে না। 

আদালত অভিযুক্ত স্বামীর কাছে যে নির্দেশ পাঠাবে, তা ডাকযোগে পাঠানো 
যথেষ্ট AA | বরং দুই জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে উক্ত নির্দেশ শুনিয়ে তা তাদের 
হাওয়ালা করে দিবে | তারা তা নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাকে শুনিয়ে 
তার কাছে জবাব তলব করবে এবং সে হা কিংবা না সূচক যা কিছু জবাব 
(মৌখিক বা লিখিত আকারে) দিবে, তা ভালোভাবে সংরক্ষণ করবে। বরং 
মৌখিক জবাব হলে সর্তকতার জন্য তা লিখে নিবে, যেন আদালতে এসে হুবহু 
তা পেশ করতে পারে | যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি জবাবদানে বিরত থাকে, তাহলে 
AAA আদালতে তা-ই পেশ করবে | মোটকথা, সাক্ষীদ্ধয়ের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে 

আর যদি অভিযুক্ত স্বামী এমন দূরে কোথায়ও অবস্থান করে, যেখানে 
কাউকে পাঠানো সম্ভব নয়। তাহলে আদালত অনন্যোপায় হয়ে অভিযোগ 
সত্যাসত্য যাচাই ও তদন্ত করে বৈবাহিক সম্পর্ক fey করার ফয়সালা প্রদান 
করবে। 
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আমাদের প্রকাশিত বউসমুহ 


প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ__ আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইনায়েতুল্লা সুবহানী ১৩০.০০ 
48 নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি___ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) ১০০.০০ 


® কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন ৭০.০০ 
— মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (x) 

ép দাওয়াত ও তাবলীগের অলৌকিক পদ্ধতি ৫০.০০ 
_ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী 

& মৃত্যুর পরে যে জীবন___ মাওলানা মুহাম্মদ আশিক ইলাহী বুলন্দ শহরী ১০০.০০ 

$ শায়খ নিজামউদ্দিন আউলিয়া (a) জীবন ও কর্ম ৫৫.০০ 
— ডঃ খালীক আহমদ নিজামী 

@ দীন ও শরীয়ত — মাওলানা মুহাম্মদ মানযুর নু'মানী (রঃ) ৯০.০০ 

& নারী মুক্তি কোন পথে__ আল্লামা আব্দুস সামাদ রাহমানী ৫২.০০ 

ক আদর্শ জীবন গঠনের রূপরেখা-_ মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) ৭০.০০ 

& ঈদে মিলাদুননবী (স) উদ্যাপন কি ও কেন? ৭৫.০০ 


__এ. কে. এম. মাহবুবুর রহমান 
& কেয়ামত আসবে WA মাওলানা মুহাম্মদ আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী ৭০.০০ 


& শরীয়তের দৃষ্টিতে ঈদে মীলাদুন্নবী ৬০.০০. 
— মাওলানা আশরাফ আলী aradt রে) 

ক জবানের হেফাজত বেহেশৃতের জামানত ৮০.০০ 
— হযরত মাওলানা আশিক ইলাহী বুলন্দ শহরী 


& জাহান্নামের পদধ্বনি — মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী (s) . 40.00 
& জান্নাতের sál — মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী (x) ১২৫.০০ 
& হাদিয়াতুল মু'মিনীন বা বেহেশ্তের চাবি — মাওলানা শামসুল হক ১৩০.০০ 
& ছোটদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) — মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস ৫০.০০ 
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